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স্জ্লাষমাদেন্স কা 

অতীতে ভারতের বুকে যে সব বিদেশী পর্যটক তাদের চরণচিহ্ম একে 
গেছেন, তাদের সকলে না হলেও কিছু পর্যটক তাঁদের দেখ। 'ভারতের কাহিনী 
ও ভ্রমণ-অভিজ্ঞত1 উত্তরকালের জন্ত লিখে রেখে গেছেন। এসব কাহিনী 
একদিকে যেমন ভ্রমণ-সাহিত্য, অন্তদিকে তেমনি ইতিহাসের উপাদান । এর 
মধ্যে অনেকের লেখা কাহিনীই রম্যতায় ও বৈচিত্র্ে উপন্তাস বা আযডভেনচার 
কাহিনীর চেয়েও মনোরম । আর সব চেয়ে বড়ে। কথা এগুলি কাল্সনিক নয়, 
সত্যিকারের জীবন-উপন্য।স ও আযভভেনচারের কাহিনী । আমাদের স্থৃতির 
কুঠুরী থেকে হারিয়ে যাওয়! অনেক কালপর্বের ইতিহাসকে, অনেক অজানা 
ঘটনাকে এথেকে আমর]! জানতে পারি। জানতে পারি আমাদের গৌরবের 
পাশাপাশি দোষ-ত্রটি-দুর্বলতাকেও, অতিমাত্রায় অভ্যন্ত বলে যেগুলি সহজে 
আমাদের নিজেদের চোখে ধর] পড়ে না। ইতিহাসের পুরে মালাটিকে গেথে 
তুলতে এগুলি আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে, করছে। 

সাহিত্য হিসাবে, ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিদেশী পধটকদের এই ভ্রমণ- 
বৃ্তাস্তগুলি কি শিশু কি বৃদ্ধ আমাদের প্রত্যেকেরই পড়! উচিত । শুধুমাত্র 
ইতিহাস-গবেষকদের গবেষণার মাল-মশলা হয়ে থাকা কোনমতেই উচিত নয়। 
মাতৃভাষায় এগুলিকে সকলের হাতে তুলে দেবার প্রয়াস আগে হয়ে থাকলেও 
তা! অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই এগুলির অনুপম রসাম্বাদনে মুষ্টিমেয় ইংরাজী- 
শিক্ষিত ইতিহাস-অনুরাগী ছাড়া আর সকলেই বঞ্চিত থেকেছেন। এ বাধ! দূর 
কর। আমাদের জাতীয় দায়িত্ব ও বর্তব্য। 'এজগ্তেই “বিদেশীদের চোখে 
ভারতবর্ষ গ্রন্থমাল! প্রকাশের মতো এক কঠিন ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় হাত 
দেয়৷ হয়েছে। 

ভ্রমণ কাহিনীর গ্বাদ, সাহিত্য-রস ও ইতিহাস-উপাদানের গুরুত্ব ও মুল্য 
বজায় রেখে এগুলিকে সকলের হাতে তুলে দেয়৷ সহজ কথা নয়। যাতে এর 
দাম কেনার ইচ্ছায় ঠা য়ন] দাড়ায় সেজন্ত এসব কাহিনীর মধ্যে থাকা 
অপ্রয়োজনীয় গালগল্প রঃ (হীরা ধুবনু.. সীমানার মধ্যে রাখার 


(1৮) 
কথ! ভাবতে হয়েছে। কোন দরকারী অংশ যাতে বাদ না পড়ে ফেদিকেও 
সতর্ক দৃষ্টি রাখ! হয়েছে । এতোসব দিক বজায় রেখে প্রতিটি বই যাতে 
সাধারণ পাঠকের ভালো লাগে ও ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগে সেদিকে 
সজাগ দৃষি রেখেই এর ভাষান্তর, সম্পাদন] ও প্রকাশনার পরিকল্পনা! কর! হয়েছে। 
এর আগে আমাদের প্রকাশিত “ফা-হিয়েনের দেখা ভারত” ছিল পুরা মূল 
পুস্তকের অনুবাদ । এবারের বইগুলি হবে মূলের সংক্ষেপিত সংস্করণ । 

'যারকো। পোলোর দেখা ভারত” এই গ্রন্থমালার প্রথম বই, 'অলবেরুনীর 
দেখা ভারত, দ্বিতীয়। অলবেরুণীর মূল গ্রন্থটি আকারে বড়ে! হলেও এমন 
সব বিষয়ের আলোচনায় ভরপুর যা সাধারণ পাঠকের ভালো লাগবে না, 
ইতিহাস সন্ধানীরও কোন প্রয়োজনে আসবে না। ওই সব বিষগ্নবন্ত ও 
তথ্য তিনি প্রচলিত পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন, যা! ভারতবাসীর কাছে 
কোন নতুন কথা নয়। তাই ওই সব অপ্রয়োজনীয় অংশকেই শুধু এ বইতে 
বাদ দেওয়া হয়েছে। হৃতরাং ইতিহাসের ছাত্রর] স্থাচ্ছন্দে এ বইগুলিকে 
ব্যবহার করতে পারেন । 


এ বইখানি ও পুরো গ্রন্থমাল! প্রকাশের পরিকল্পনা সুধীমহলে ও পাঠকমহলে 
সমাদৃত হলে প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো। 
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বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ধ গ্রন্থমালার অন্ত কয়েকটি বই 





মারকো পোলোর দেখ ভারত 

ইবন বাতৃতার দেখ! ভারত 
ইৎসিঙের দেখ! ভারত 

মানুচির দেখ! ভারত 

তিব্বতী পরিরাজকদের দেখা ভারত 





॥ অঙ্গবেরুনী ॥ 


অলবেরুনী ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক খিবা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। 
খিবাকে সে সময় খওয়ারিজম বা! চোরাসমিয়া বল। হতো । অলবেরুনীর 
পুরা নাম অবু রেহান মুহম্মদ ইবন আহমদ অলবেরুনী। স্বদেশবাসীর 
তাকে আবূ রৈহান বলেই ডাকতেন। 

কল ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে নাম করার পর 
তিনি নামলেন রাজনীতির আসরে । নিজ রাজ্যের মামুনী বংশীয় 
রাজার পরামর্শপাতা হলেন। মামুনী রাজাকে তিনি যেসব পরামর্শ 
দিতেন তা গজনীর শ্থলতান মাহমুদের স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে বাধা হয়ে 
দাড়াতো। তিনি ছল খুজে ফিরছিলেন কী করে এ রাজ্যটিকে 
গ্রাস করবেন। শেষ পর্যন্ত একটি ছুতো করে মেদেশ আক্রমণ 
করলেন ও মামুনী রাজবংশের পতন হলো । 

খিবা জয় ক'রে নিজের একজন সেনাপতিকে শাসনকর্তার পদে 
বসিয়ে মাহমুদ গজনী ফিরে এলেন। আসবার সময়ে খিবা সেনাবাহিনীর 
এক বিরাট অংশ, মামুনী পরিবারের সব রাজকুমার ও রাজ্যের 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বন্দী বা জামিন রূপে নিয়ে এলেন। শেষ দলে 
যারা ছিলেন অলবেরুনী তাদের মধ্যে একজন। 
ভারতীয় চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
হওয়ার বাসনা অলবেরুনীর মনে দীর্ঘকাল ধরে ছিল। ইসলাম সাহিত্যে 
এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বই বিশেষ কিছু ছিল না তখন। এ অভাব 
পূরণের ইচ্ছাও তার মনকে বিশেষভাবে দোল! দিতো! । বাধ্যতামূলক 
পরবাস জীবনে সে স্রযোগ পেয়ে গেলেন অলবেরুনী। ভারতের 
কাবুল ও যুলতান অঞ্চল তখন মাহযুদের রাজ্যাধীন। এই ভারতীয় 
অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে তিনি এবার ভারত-চর্চায় 
আত্মনিয়োগ করলেন। ১০১৭ হী; থেকে ১০৩০ খ্রীঃ পর্যস্ত ১৩ 
বছর কাল তিনি সময় কাটালেন সংস্কৃত ভাষা শিখে ভারতের নানা 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। কীরূপ পরিবেশের মধ্যে এ কার্জ তাকে করতে 


২ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


হয়েছে তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় তার বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্ত 
করেছেন। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি সেখানে লিখেছেন-_ 
«ভারতের সব কিছুর অবস্থা তখন এ রকম। বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের 
পথ সুগম ক'রে তুলতে আমাকে রীতিমত বেগ পেতে হলো । অথচ এর 
প্রতি আমার গভীর অনুরাগ রয়েছে । আমার সময়ে এরূপ চার 
ক্ষেত্রে আমিই একমাত্র ব্যক্তি। যেসব অঞ্চলে সংস্কৃত পুথি 
থাকতে পারে বলে মনে হয়েছে সেখান থেকে তা সংগ্রহ করতে 
যে কোন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে ও বিপদের বু"কি নিতে পিছপা 
হইনি। দ্বিধা করিনি যে কোন স্থ্দূর প্রান্ত থেকে হিন্দু পণ্ডিত 
সংগ্রহ করতে যিনি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আমাকে শেখাতে 
পারেন। যাই হোক, কোন্‌ গুণী ব্যক্তির এমন অনুকূল স্থুযোগ 
রয়েছে এ বিষয় অধ্যয়ন করবার, যেমনটি আমার আছে? ভগবানের 
অন্ুকম্পা অন্ত সবাইকে শুধু একটি জিনিষই দিয়েছে, যা আমার 
নেই। তা হল, নিজের কাজ-কন্ম ও যাতায়াতের ব্যাপারে নিজের 
পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা । কারণ, নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে আমার 
ভাগ্যে কখনো পূর্ণ স্বাধীনতা জোটেনি। এরূপ যথেষ্ট ক্ষমতাও 
আমাকে দেওয়া হয়নি যা থেকে আমি যখন যেরূপ প্রয়োজন 
সেই মতো! প্রভাবিত করতে বা আদেশ করতে পারি।” অর্থাৎ 
অধ্যয়নের জন্য আঁধিক অস্থবিধা তেমন কিছু না থাকলেও স্বাধীন 
ভাবে কাজকর্ম ও চলাফেরা! করার স্থবিধা তার ছিল না। এ থেকে 
মনে হয় রাজনৈতিক বন্দী বা জামিনরূপে, মোটামুটি সম্মানজনক 
সর্তে, কতকগুলি রাজকীয় বাধা-নিষেধের মধ্যে থেকে তাকে এ 
অধ্যয়ন চালাতে হয়েছিল! পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে আরও ্ুষ্ু ও 
ব্যাপক ভাবে অধ্যয়ন এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সম্ভবতঃ তিনি রাজকীয় 
আম্বকুল্য ও আধিক সহযোগিতা! লাভের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ত 
নুলতান মাহয্্দ ও তার উজীর মইমনদী বে থকা পর্যস্ত সরকারী 

পাষকতা লাভ করার সৌভাগ্য তার হয়নি। তাদের দু'জনের 


অলবেকনী ৩ 


কেউ-ই কলা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন না। তার 
উপর অলবেরুনীকেও তারা ঠিক স্ুনজরে দেখতেন না। তার! 
ভালে। করেই জানতেন যে খিবা অঞ্চল গ্রাসের ব্যাপারে এ লৌকটিই 
ছিল তাদের প্রধান অন্তরায়, মূল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ । 


অলবেরুনী তাই তার বইতে ছুঃখ করে বলছেন_-“কলা আর 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন । যে সব গুণী 
এ সবের সাধনা করেন তাদের মন দৈনন্দিন প্রয়োজনের ছৃশ্িন্ত 
থেকে মুক্ত রাখতে পারেন একমাত্র তারাই। তারাই এ সব 
গুণীর মধ্যে উত্তরোত্তর খ্যাতি, সাফল্য ও প্রতিদান লাভের বাসনা 
সপ্্রীবিত করতে পারেন। এ আকাজ্ক্ষাই হলো মানব প্রকৃতির 
আস্থিমভ্জা। কিন্তু বর্তমান কাল সে রকম নয়। বরঞ্চ এর সম্পূর্ণ 
বিপরীত। ফলে কোন নতুন বিজ্ঞানের বিকাশ বা নতুন ধরনের 
কোন গবেষণা কর অসম্ভব হয়ে পড়েছে । যে সব বিজ্ঞান এখন 
আমাদের রয়েছে তা অতীত হয়ে যাওয়া ভালো দিনগুলিতে বিকশিত 
জ্ঞানের নগণ্য অবশেষ মাত্র ।” এখানে “ব্মান কাল” যদিও একমাত্র 
মাহমুদের ৩৩ বছর রাজত্বকালকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি তবু 
মাহ মুদও যে এর অন্যতম শরব্য এতে কোন সন্দেহ নেই। শাসক- 
পদে থাকার জন্য কল৷-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করার যে 
মহান দায়িত্ব মাহমুদের উপর বর্তেছে তা পালন না করার অপরাধে 
ফিরদৌসী ও অলবেরুনী ছু'জনেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে 
গেছেন। 


মাহমুদের পুত্র মস্ুদ সুলতান হবার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে । 
তবে সঙ্গে সঙ্গেই নয়। বোর হয় ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উজীর মইমনদীর 
মৃত্যুর পর। তখন উজীর পদে আসেন আবৃ-নসর আহমদ ইবন 
মুহম্মদ ইবন আবছ্ুস-সমদ। ১০১৭ থেকে ১০৩৩ খ্রীঃ পর্যস্ত ইনি 
অলবেরুনীর স্বদেশ খিবার শাসনকর্তা ছিলেন। অলবেরুনী ও 
মইমনদী পরস্পরের রাজনৈতিক প্রতিদন্দী হলেও, অলবেরুনী ও 


৪ অলবেরুনীর দেখ! ভারত 


আবছুস-সমদের মধ্যে ওইরূপ সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে হয়ত মামুদের 
আনুকূল্য লাভ তার পক্ষে সহজ হয়েছিল । 


সাংখ্যদর্শন ও পতঞজলির যোগদর্শন-এর অনুবাদ প্রকাশের প্র 
অলবেরুনী “ভারত রচনার কাজ সুরু করেন। এই কাজ 
আরস্তের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মাহমুদের মৃত্যু হয়। আর মন্দের 
আনুকূল্য লাভের আগেই বইটি প্রকাশ পায়। “ভারত” মধ্যে তিনি 
মাহ মুদের প্রতি আপন মনের অশ্রদ্ধ। প্রকাশ ক'রে তার কার্ধকলাপকে 
যে ভাষায় ব্যক্ত করেন তারপর কোনরূপ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভ নিশ্চয়ই তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই এই স্থুযোগ 
লাভ করে তিনি খুবই খুশী হলেন। অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ ক'রে 
এবার তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাটি (08007. 11850597009 ) 
লিখলেন। মন্দের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে তার নামানুসারে 
গ্রন্থখানির নাম দিলেন অলকান্ুন অলমন্ুদি। তাছাড়া উৎসর্গ 
পত্রে উচ্ছসিত ভাষায় তার প্রশস্তি করলেন। 


সবৃক্তগীন ও মাহমুদের সঙ্গে তুলনা করলে মন্ুদকে অযোগ্য 
সুলতান রূপে অভিহিত করা যেতে পারে । তিনি ছিলেন মগ্ধপ । 
মাহমুদ তাঁর অস্ত্রবল ও কুটনীতির জোরে ৩৩ বছরে যে সব 
অঞ্চলে তার অধিকার বিস্তার করেন, মন্ত্রদ মাত্র ১০ ব্ছর 
মধ্যেই তার অধিকাংশ অঞ্চল হারান। কিন্তু এ সত্বেও অলবেরুনী 
'ভারত' বইতে যে ভাষায় মাহমুদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অলকানুন 
অলমন্ত্রদীতে যে রূপ ষ্উচ্ছমিত ভাবে মন্ত্ু্দকে প্রশংসা! করেছেন 
তা অনেককেই অবাক করবে। কিন্ত প্রথম বইটিতে অলবেরুনীর 
যে নির্ভীক মনোভাব ও বিচার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তা 
থেকে বলা! যেতে পারে যে কলা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির প্রতি মাহমুদের 
অন্ুরাগের অভাব ও তার গীড়নমূলক বর্বর নীতির জন্যই অলবেরুনী 
তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেননি। অপর দিকে মন্দের 
উদারতা ( অন্ততঃ পক্ষে তার প্রতি ) ও কলা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির প্রতি 


অলবেরুনী ৫ 


অনুরাগ বা পুষ্ঠপোষণা তার প্রতি অলবেরুনীকে শ্রদ্ধাশীল ক'রে 
তূলেছিল। 


স্থলতান মাহমুদের গীড়নমূলক বর্বর নীতি ও সংস্কতি-বিহীন দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর জন্য অলবেরুনী প্রকৃতপক্ষে তাকে স্ত্রলতান পদের অযোগ্য 
রূপে বিবেচনা করেছেন। তিনি স্ুষ্পষ্ট ভাষায় সেকথা ব্যক্ত ন! 
করলেও পরোক্ষভাবে ব্যক্ত ক'রে গেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে 
“ভারত, বইটিতে তিনি কোথাও মাহুদকে '্থুলতান' রূপে উল্লেখ 
করেননি । করেছেন “আমীর, রূপে । [ আমীর মাহমুদ", “আমীর 
মাহমুদ, ভগবানের অনুকম্পা যেন তার প্রতি থাকে” “আমীর মাহমুদ, 
ভগবানের করুণা যেন তিনি লাভ করেন? ]| ভারতের প্রতি তার 
বর্বর নীতির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন_-«এই সময়ে তার! 
(তৃকাঁরা ) সামনী বংশের অধীনে গজনী অধিকার করেন। প্রধান 
ক্ষমতা লাভের সৌভাগ্য হলে! সবুক্তগীনের । জিহাদ বা ধর্মম-যুদ্ধের 
ডাককে এই রাজা নিক্তের “বুলি রূপে বেছে নিলেন। অল্‌- 
ঘাজী ( ভগবানের পথ অনুসরণ করে সংগ্রামে নিযুক্ত) বিশেষণ 
ভূষিত করলেন নিজেকে । আপন উত্তরাধিকারীদের স্বার্থে (লক্ষ্য 
করবার বিষয় যে “ইসলামের স্বার্থে বলেননি) ভারত সীমানাকে 
দুর্বল ক'রে তুলবার অভিপ্রায়ে তিনি বু রাস্তা তৈরী করলেন। 
আর সেই সব পথ দিয়েই তিরিশ বছর বা তারও বেশি যমীন-অলদৌল 
মাহমুদ ভারতে প্রবেশ ক'রে চললেন। পিত! ও পুত্র ছু'জনকেই 
ভগবান যেন করুণা করেন। মাহমুদ পুরোপুরি এ দেশের 
সমৃদ্ধি নষ্ট করেন। সেখানে বিস্ময়কর প্লুণ্টন চালান। এর ফলে 
হিন্দুরা ধুলির অণুর মতে৷ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। প্রাচীন 
কালের কাহিনীর মতো এ কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতে 
থাকে ।” একজন, মুসলমান হয়ে অলবেরুনীর এই নিভাঁক ও 
নিরপেক্ষ বিবরণ নিশ্চয়ই সবুক্তগীন ও বিশেষভাবে মাহ মুদের প্রতি 
তার শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পরিচয় দেয় না। এরপর রাজরোধ- 


৬ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


এর পরিবর্তে রাজানুকুল্য লাভ তাকে যে অভিভূত করে তুলেছিলল-_ 
তিনি যে মগ্ধপ ও “অযোগ্য মন্দের মধ্যে একজন উদার ও 
সংস্কতিবান জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুরাগী মানুষকে দর্শন করেছিলেন-_এতে 
সন্দেহ নেই। 

মন্দের সময়ে তিনি যে শুধু রাজানুগ্রহ লাভ করেন তা নয়। 
রাজ দরবারেও তার প্রভাৰ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । বোধ হয়, তখন 
গজনীতে বান করার দরুন এই প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। অর্থও 
পাচ্ছিলেন নিয়মিত ভাবে অধ্যয়নের কাঞ্জ চালিয়ে যাবার জন্য । 
পরবতাঁকালের প্রাচ্য লেখকেরা তাকে রাজ। মাহমুদের দরবার-জ্যোতিষী 
বলে মনে করতেন। কিন্তু এ ধারণ। ঠিক নয়। তথ্যাদি থেকে তা 
সমধিত হয় না। বোধ হয় মাহমুদের সময়ে তিনি যে রাজানুকুল্য 
ও প্রতিষ্ঠ। লাভ করেন তা৷ থেকেই পরব্তাকালে এ ধারণ। দেখ! 
দিয়েছিল। 

পঁচাত্তর বছর বেঁচেছিলেন অলবেরুনী। এই দীর্ঘকালের মধ্যে 
বোধ হয় হেন বিষয় নেই য| নিয়ে তিনি চর্চ| করেননি বা লেখেননি । 
জ্যোতিবিজ্ঞান, গণিত, তারিখ গণন। বিগ্তা, গাণিতিক ভূগোল, পদার্থ 
বিষ্ঞ॥, রসায়ন শান্ত, খনিজ বিষ্ঠা, আলোকবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, 
প্রাকৃতিক ভূগোল, জ্যোতিষ, ইতিহাস প্রভৃতি সবগুলি বিজ্ঞানেই 
তার দখল ছিল। এর মধ্যে প্রথম স।তটি বিষ নিয়ে তিনি প্রধানতঃ 
লেখনী চালনা! করেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে আপন স্বদেশ থিবার 
ইতিহাস ও কারমত ( 1:91077505105 ) সম্প্রনায়ের ইতিহাসও তিনি 
লিখে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বই ছুইটি বর্তমানে লুপ্ত । 
ভারত বিষয়ক অনুবাদ ও মুল রচনার সংখ্যাও প্রায় কুড়ির 
কাছাকাছি। এছাড়া আছে প্রাচীন ভারত ও ইরাঁণের সাহিত্য 
থেকে নেওয়া নানা গল্প ও উপাখ্যান । 

ভারত বিষয়ক অনুবাদগুলির মধ্যে পতঞ্জলির যোগদর্শন, কপিলের 
সাংখা, বরাহমিহিরের বৃহতদংহিত। ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গ্বৃণিত 


অলবেরুনী গু 


রোগ সম্পঞ্ষিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থেরও আরবী অনুবাদ 
করেছিলেন । 

গজনীতে ফিরে আসার পর বা “ভারত” বইটি রচনার পর অলবেরুনীর 
ভারত চর্চায় সম্ভবতঃ ছেদ পড়ে। কারণ জ্যোতিথিজ্ঞান সম্পফ্িত 
“অলমস্ত্দী” বইতে ভারতের বিষয় তিনি খুব কমই উল্লেখ করেছেন। 
এই বইতে হিন্দু অব্দাদি সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তাতে “ভারত' 
বইতে যা দেয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু দেখ! যায় না। বরঞ্ 
ব্রহ্মগুপ্তের জ্যোতিষিক অব্দটির সঙ্গে তিনি গুপ্তকালকে গুলিয়ে 
ফেলেছেন এ বইটিতে । 

১০৪৮ অব্দে অলবেরুনীর মৃত্যু হয় । 


॥ অলবেরুনীর ভারত? ॥ 


অতীত ভারত-পর্ধটকদের দীর্ঘ তালিকায় হিউয়েন সাঙ ও অলবেরুনী 
ছু-ই বিশেষ ব্যতিক্রম । হিউয়েন সাঙ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন 
ও ১৫ বছর এখানে কাঁটান। অলবেরুনী ১০১৭ থেকে ১০৩০ পর্যন্ত 
১৩ বছর কাল। এর! সাধারণ পর্যটকের মতো উপর উপর চোখ 
বুলিয়ে এদেশ নিয়ে মনোরম ও আজগুবি গালগল্পলের বই লিখতে 
চাননি। নিজের দেশ ও জাতির কাছে ছুজনেই এদেশ ও জাতির 
ঠিক ঠিক পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন, একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপহার 
দিতে চেয়েছেন। আর এজন্য যা যা করা প্রয়োজন তাও নিজ 
নিজ সাধ্য ও স্বযোগ মতো তারা করেছেন। তারা এদেশের ভাষা 
শিখেছেন। এখানকার লোকজনদের সঙ্গে মিশেছেন। এজাতির 
জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। ঘুরে ঘুরে 
দেখেছেন । লোকজনের চাল-চলন আচার-ব্যবহার প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ 
করেছেন। দুজনেই তাঁদের সময়কার বিশিষ্ট জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি 
ছিলেন। ম্থতরাং এ ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে 
না। তবু ছু'জনের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির মধ্যে অনেক ব্যবধান! 
হিউয়েন সাঙ এখানকার শিল্প-সংস্কৃতি-সভাতাকে সকলের গোচরে 
আনতে চেয়েছেন সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকের মতো। গৌডা বৌদ্ধ শ্রমণ 
হয়েও তিনি হিন্ত্ব দেবমূতি ও মন্দিরের শিল্প সৌন্দর্য দেখে অভিভূত 
হয়েছেন, ব্রান্দণ পণ্ডিতের বিগ্যানৈপুণ্যেও তিনি মুগ্ধ হতে কুণা 
বোধ করেননি। তিনি মানুষের মধ্যে বাইরের সৌন্দর্ষের চেয়ে অন্তরের 
সৌন্দর্য বেশি খু'ঁজেছেন। কিন্তু অলবেরুনী জ্ঞানের গজকাঠি হাতে 
নিয়ে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে পরিমাপ করার চেষ্ট 
করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সভ্যতায় ভারত, পৃথিবীর মধ্যে সের! 
--ভাঁরতীয় ব্রাহ্মণদের এ ধারণা বা দাবী ঠিক কি ভূল তা সমালোচকের 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নিরূপণ করতে চেয়েছেন । 


অলবেরুনীর ভারত, ৯ 


বিচারকের কাজ করার যোগ্যত যে অলবেরুনীর আছে তার পরিচয় 
তিনি তার বইয়ের অসংখ্য স্থানে দিয়েছেন। কিন্তু একাজটি 
আরে! ভালভাবে করতে পারতেন! এজন্য প্রয়োজন ছিল এ অহঙ্কার 
ত্যাগ করা যে, (১) তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, ভারতীয় কোন পণ্ডিতই 
তার তুল্যমু্য নয়। (২) যেহেতু তিনি একজন মুসলমান অতএব তার 
কর্তব্য মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা, এই প্রবণতা বর্জন। 
(৩) আরো ব্যাপকভাবে হিন্দু-শান্ত্র অধ্যয়ন ও ভ্রমণ । 


ব্যাপকভাবে হিন্দু শান্তর বই অধ্যয়ন ও ভ্রমণের আকাত্কা 
অলবেরুনীর ছিল। কিন্তু সে আকাজ্ষাকে কাজে পরিণত করার 
্বাভাবিক স্থযোগ তার ছিল না। রাজনৈতিক বন্দী বা জামিন 
অবস্থায় নান! বিধিনিষেধের মধ্যে বাস ক'রে তাকে ভারত-অধ্যয়ন 
করতে হয়েছে । সুলতান মাহমুদ অধিকৃত ভারতের বাইরে যাবার 
অনুমতি তার ছিল না। এমনকি মাহমুদ শাসনাধীন ভারত মধ্যেও 
তিনি সব জায়গায় যেতে পারেননি, সেটুকু অবাধ গতি-বিধির 
স্বাধীনতাও তার ছিল না। মাহমুদের রাজত্ব ভারত মধ্যে স্থানেশ্বর 
পর্বস্ত বিস্তৃত। কিন্তু অলবেরুনী রাবি ও সিন্ধু নদীর পূর্ব উপকূলে 
শিয়ালকোট, লাহোর ও মূলতান পার হয়ে ভিতরে এগোবার স্থাযোগ 
পাননি। একথা তার নিজের লেখাতেই স্পষ্ট। বইয়ের ৩১ পরিচ্ছেদে 
তার দেওয়। বিভিন্ন স্থানের দেশাস্তর তালিকায় এ তিনের পরবর্তী 
আর কোন শহরের উল্লেখ নেই। আর, তিনি সেখানে খোলাখুলি 
বলেছেন £ এখানে যে দেশগুলির কথা বলা হলে! তার 
ওপারে এদেশের (ভারতের) আর“কোন অঞ্চলে যাবার স্থুযোগ 
আমাদের হয়নি ।' অর্থাৎ, ভারতের এখনকার (১৯৪৭ পরবর্তী ) 
মানচিত্র অনুসারে তিনি মোটে ভারতেই আসেননি । আর, তার 
সময়কার ভারত উপমহাদেশের ভৌগলিক মানচিত্র অনুনারে তিনি 
যে হিন্দু এলাকাগুলি দেখেছেন, তার অধিকাংশই হিউয়েন সাঙের 
মতে “সঠিকভাবে ভারতবষাঁয় নয়। তারা ভারতের প্রান্তিক সীমানার 


১০ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


অধিবাসী ও বর্ধর ভাব-অভ্যাস প্রবণ। তাছাড়া মাহমুদের লুঠ, 
অত্যাচার ও জবরদস্তি ধর্মাস্তরের দরুন অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিত 
ভারতের ভিতর অঞ্চলগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যাতে লুঠ 
বা ধ্বংস হয়ে না যায় সেজন্য ভারতীর পু*ধিগুলিকেও ভিতরে সরিয়ে 
নেয়া হয়েছিল। ভারতীয় শাস্ত্রবিগ্ঠার মূল বিগ্ভাপীঠ কাশ্মীর ও 
বারাণসীও তার নাগালের বাইরে ছিল। 


এ অবস্থার মধ্যে ভারত চর্চা করতে গিয়ে তাকে যে সবতুস্তর 
বাধার মুখোধুখি হতে হয়েছে, সেগুলি নিপুণভাবে বইয়ের প্রথম 
পরিচ্ছেদে প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি যে কারণ দেখিয়েছেন 
সেগুলি অকাট্য। সেই পরিচ্ছেদটি পড়লেই পাঠক তা বিশদভাবে 
জানতে পারবেন। এককথায় তাকে আমরা এইভাবে সাজাতে 
পারিঃ (১) ভাষার প্রতিবন্ধকত৷ ও ক্রটিশুন্ত পুথির অভাৰ 
(২) ধায় ব্যবধান (৩) চালচলন রীতিনীতির দুস্তর ব্যবধান 
(৪) হিন্দুদের মনে নানা! রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এতিহাসিক ঘটনাবলী 
থেকে দেখা দেয়া মুসলমান বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব (৫) হিন্দুদের 
অদ্ভুত চারিত্রিক প্রবণতা, কুপমণ্ুকতা৷ ও অন্য জাতির প্রতি তাচ্ছিল্য 
ও উপেক্ষা ভাব। নিজেদের জ্ঞানভাগ্ার অপরের কাছ থেকে গোপন 
রাখার প্রয়াস। এসব বাধা পার হয়ে ভারত-চর্চার যতখানি স্থযোগ 
তিনি পেয়েছিলেন তাও আত্ম-অহঙ্কীরের জন্য তিনি কাজে লাগাতে 
পারেননি বলে মনে হয়। এবিষয়ে প্রথম পরিচ্ছদে তিনি নিজমুখে 
যেকথা বলে গেছেন সেদিকে একটুখানি চোখ বোলানে৷ যাক। 


“তাদের মধ্যে নবাগত হয়ে, তাদের বিশেব জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
ও পরম্পরাগত বিজ্ছানধারার সঙ্গে পরিচিত না থাকার দরুন, 
প্রথমে আমি তাদের জ্যোতিবিদদের কাছে শিষ্টের মতো! শিক্ষা গ্রহণ 
শুরু করি। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আমি তাদের, দেখাতে আর্ত 
করলাম যে, কোন মৌলিক ভিত্তির উপর এ বিজ্ঞান আধারিত। 
যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তে যাবার কতগুলি নিয়ম দেখালাম । গণিতের নানা- 
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রকম বিজ্ঞানানুগ পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম । তারা আশ্চর্য হলে!। তারপর 
আমার কাছে শেখার আগ্রহ নিয়ে তারা আমার চারিদিকে ভিড 
জমাতে শুরু করল। আবার সেই সঙ্গে এপ্রশ্ন করতেও আরম্ভ করলো 
যে, কোন হিন্দ আচার্ধের কাছ থেকে এসব আমি শিখেছি। তখন 
খোলাখুলি আমি দেখিয়ে দিলাম যে তাদের মূল্য কতটুকু । তাদের 
সঙ্গে এক স্তরতুক্ত রূপে নিজেকে গণ্য করতে অস্বীকার ক'রে আমি 
তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে, নিজেকে আমি তাদের চেয়ে অনেক 
বড়ো মনে করি। আমাকে তারা একরকম বলতে গেলে যাছুকর বলে 
মনে করতে লাগলো । তার! তাদের প্রধান ব্যক্তিদের কাছে মাতৃভাষায় 
আমাকে “সাগর? বলে অভিহিত করলো |” 


যদি তিনি “কিছুদ্বর অগ্রসর” হবার পরিবর্তে, শিক্ষাসম্পূ্ণ করার 
ধৈর্যাটুকু দেখাতে পারতেন তালো করতেন। এর ফলে ও নিজেকে 
সব ভারতীয় জ্যোতিধিদের চেয়ে বড়ো বলে অহমিকা দেখাবার ফলে 
তিনি ভারতীয়দের কাছে “সাগর আখ্য। লাভ করেছিলেন__ঠিক। 
কিন্ত ভারতীয় জ্যোতিধিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র শেখার পথটি মুছে 
দিয়েছিলেন। তার শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল, তা তার 
কাছে ধরা পড়েনি বলে মনে হয়। যার ভারতীয় জ্যোতিষ সম্পর্কে 
অভিজ্ঞ তারা জানেন যে অষ্টোত্তরী, বিংশোত্তরী প্রভৃতি দশ!-গণনা 
ভারতীয় “নিরায়ণ” জ্যোতিষের এক বৈশিষ্ট্য । পৃথিবীর অন্তান্ দেশে 
প্রচলিত “সায়ণ' জ্যোতিষে এ দশা-গণনা নেই। সম্ভবত জ্যোতিধিদ 
পরাশরই এইসব দশ।-গণনার প্রবর্তক। তিনি তার বইতে ৪২টি দশা- 
গণন। দিয়ে গেছেন। অলবেরুনী তার বইয়ের আশিটি পরিচ্ছেদ মধ্যে 
৫২টি পরিচ্ছেদ জুড়ে জ্যোতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষ বিষয়ে আলোচনা 
করেছেন। অথচ ভারতীয় জ্যোতিষের এই আসল জিনিষটুকুই তাতে নেই। 
অলবেরুনী যে একে ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছেন তা মোটেই নয়। তিনি 
তার বইতে এমন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার আলোচনার 
কোন প্রয়োজন ছিল না, য1 তার বইয়ের মুসলিম পাঠকদের কোন 
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কাঙ্জে আসবে না -_যেমন সংস্কৃত ছন্দ ও তার মাত্রাবৃত্ত। আবার 
কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান না থাকলে যতটুকু তিনি জানেন ততটুকুই 
পাঠককে জানিয়েছেন ও অকপটে নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার 
করেছেন। এথেকে বোঝা যায়, ভারত সম্পর্কে যে বিষয়ে 
যতটুকু তিনি জানতে পেরেছেন, তার সব্টুকুই তিনি পাঠককে ব৷ 
জাতিকে উপহার দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় জ্যোতিষের 
দশা-পদ্ধতির কথা জেনেও তিনি তার বইতে দেননি একথা মনে করা 
চলে না। আবার ভারতীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে নিজের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার 
কথাও তিনি কোথাও বলেননি । ম্থতরাং পরিষ্কার, নিজের অসম্পূর্ণ তার 
কথ! তিনি নিজেই জানতেন ন।। ভারতীয় জ্যোতিষের আর একটি 
বিশেষ শাখা-নাদি সংহিতা, ভৃগু সংহিতা সম্বন্ধে তিনি নীরব। 
স্থতরাং মনে হয় এগুলির কথাও তিনি জানতে পারেননি। আসলে, 
ভারতীয় জ্যোতিষ সম্পর্কে যা তিনি জেনেছেন__সে শুধু বরাহমিহিরের 
লেখা বইগুলি পড়েই। আর তা পড়েই ভেবেছেন ভারতীয় জ্যোতিষ 
সম্বন্ধে আর কিছু জানার নেই। 


জ্যোতিবিজ্ঞানক্ষেত্রেও তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় আর্ধভট্র ও তাদের 
অন্থগামীদের লেখা বই পড়েননি । বোধহয় সংগ্রহ করতে পারেননি । 
তাদের বিষয় যতটুকু যা জেনেছেন ব্রহ্মগুপ্ত ও বরাহমিহিরের বই 
থেকে বিক্ষিগ্ুভাবে। পুথিবী স্ূর্ধকে কেন্দ্র করে ঘোরে তারা এই 
মতের সমর্থক ছিলেন। অলবেরুনী স্বীকার করেছেন যে, এটি জ্যোতি- 
বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । তার নিজের ভাষায়-__“ন্ত্যকে কেন্দ্র 
ক'রে পৃথিবীর আবর্তন কোনভাবেই জ্যোতিবিজ্ঞানের স্থিতিকে কোনরকম 
ক্ষু্ করে না। অন্য মতবাদটির মতো ( অর্থাৎ স্তর্ধ্য ঘোরে ও 
পৃথিবী স্থির) এ মতবাদটি দিয়েও জ্যোতিবিজ্ঞানীয় বিষয়গুলিকে 
ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু অন্ত কতগুলি কারণ 
রয়ে গেছে যা একে অসম্ভব ক'রে তোলে। এ প্রশ্নঞচলির সমাধান 
বেশ তুরহ। বর্তমান ও অতীতের বিশিষ্ট জ্যোতিথিজ্ঞানীগণ বিষয়টি 
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নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন ও তাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। 
আমরাও এবিষয়ে 'মিফতাহ-ইলম-আলহাইয়া” (জ্যোতিবিজ্ঞানের 
চাবিকাঠি ) নামে একটি বই লিখেছি । আমাদের ধারণা ভাষার দিক 
থেকে না হলেও, অন্তান্ত সবদিক দিয়ে এতে আমরা পূর্ববতীঁদের ডিঙেয়ে 
যেতে পেরেছি ।” অর্থাৎ, পূথিবী স্থির এ সিদ্ধাস্তকে তিনি শেষ পর্বস্ত 
সমর্থন করেছেন ও তার সপক্ষে সেরা যুক্তি তথ্য দিতে পেরেছেন বলে 
গৌরব করেছেন। ভারতীয় জ্যোতিধিজ্ঞানীদের চেয়ে নিজেকে বড়ে! 
বলে মনে করার একটি কারণ বোধহয় এ বইটি। কিন্তু আমরা আজ 
জানি ধে পৃথিবী স্থির এ ধারণাটি ভ্রান্ত, পৃথিবী নূর্ধের চারিপাশে ঘুরে 
চলে ১ম ও.২য় আধীভট্র ও তাদের অন্ুগামীদের এ মতবাদই ঠিক। 
সুতরাং তার আত্ম-অহমিকা, তিনি সব ভারতীয় জ্যোতিবিজ্ঞানীদের 
চেয়ে বড়ে৷ এ বড়াই “প্রকৃত জ্ঞান'-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ন! 
বলেই প্রমাণিত হয় । এখানে এপ্রশ্নও তোল! যায় যে ছুই আর্ধভট্ট 
ও তাদের অন্ধু্গামীদের বইগুলি না পড়ে, তাদের যুক্তি ও 
তথ্যগুলিকে খণ্ডন না ক'রে এধরণের বড়াই করা তার উচিত 
হয়েছে কি? 

হিন্দুর! মুসলমানদের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট এপ্রশ্ন সমাধানের 
একট চমৎকার স্থৃত্র অলবেরুনী তার বইতে দিয়েছেন ঃ 

“হিন্দুরা আমাদের চেয়ে পৃথক ও উৎকৃষ্ট বলে দাবী করে। 
আমরাও বিপরীতভাবে ওইরকম দাবী করি। এপগ্রশ্নের মীমাংস! 
সহজেই ক'রে নেয়! যেতে পারে তাদের ছেলেদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে । 
যেসব হিন্দ ছেলে নতুন নতুন মুসলমান অঞ্চলে আমে তাদের মধ্যেও 
আমি এমন কাউকে দেখিনি, যে কিনা নিজেদের রীতিনীতি ভালোভাবে 
জানে না। তবুসে তার মালিকের জুতোৌজোড়া উলটোভাবে রাখে। 
ডানদিকেরটি ব্দিকে, বাদিকেরটি ডান দিকে । পাট ক'রে রাখতে 
গিয়ে মালিকের পোষাকটিকে উলটিয়ে নিয়ে পাট করবে। গালিচ। 
পাততে গিয়ে উলটো দ্রিকটাই উপরের দিকে পাতবে। এমনি আরো 
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অনেক কিছু । আর এর সবটাই হলে হিন্দু প্রকৃতি মধ্যে দেখা 
দেয়া সহজাত বিকৃতির নিদর্শন ।৮ 

একজন প্রখর জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি একটি জটিল সমস্যা সমাধানের 
কী সরল রাস্তাই না দেখিয়েছেন ! 

এরপর, পরের অনুচ্ছেদটি পড়লে মনে হবে যে হিন্দু প্রকৃতির 
নানা সহজাত বিকৃতির জন্য ব্যথিত পাঠকদের তিনি এ সমস্ত! 
সমাধানেরও সরল উপায় বাতলে দিয়েছেন। 


“যাইহোক, এসব পৌত্তলিক আচার-আচরণের জন্য শুধু 
হিন্দেরই তিরস্কার কর! উচিত নয়। পৌত্তলিক আরবরাও এরকম 
নানা অপরাধ ও অন্লীলতা করেছেন। তারা খতুমতী ও গর্ভবতী 
নারীর সঙ্গে সহবাস করেছেন। একজন নারীর সঙ্গে এক খতুকাল 
মধ্যে একাধিক লোৌক একত্রে সহবাস করেছেন। তার! অন্তের দ্বারা 
জাত বা অতিথিদের দ্বার জাত সন্তানকে গ্রহণ করেছেন, নিজের 
কন্তার প্রেমিকের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেছেন। কষেক ধরনের পৃজার 
সময় তার! তাদের আঙুল দিয়ে শীষের শব্দ তুলতেন, হাততালি 
দিতেন। ঘৃণিত ও মৃত পশুর মাংস খেতেন। ইসলাম আরবদের 
মধ্য থেকে সেসব প্রথথ| দূর করেছে। ভারতের যেসব অঞ্চলের 
লোকের! মুসলমান হয়েছে তাদের মধ্য থেকেও ওই স্ব (খারাপ 
হিন্দু) প্রথা দ্বর করেছে। ভগবানকে এজন্য ধন্তাবাদ।” 

অলবেরুনীর মুসলমান হৃদয়ে আঘাত ও ক্ষোভ স্ষ্টি হবার মতো 
কারণও অবশ্ত ছিল। তিনি, নিজেই আমাদের জানিয়েছেন_-“চাল- 
চলন র্লীতিনীতির দিক থেকেও তারা৷ আমাদের থেকে এতো! আলাদা 
যে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের আমাদের পোষাক-আাশাক, আচার- 
আচরণ, রীতি-প্রথ। নিয়ে ভয় দেখায়। শয়তান আমাদের স্থষ্টি 
করেছে ও যাকিছু ভালে ও ম্যায়সঙ্গত, আমাদের কাজকর্ম ঠিক তার 
উলটো-_এরকম বলে বেড়ায় ।” (প্রথম পরিচ্ছেদ ) 

তার মতো! জ্ঞানী-গুণী চতুর ব্যক্তির পক্ষে এর মূল কারণও বোঝা 
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শক্ত হয়নি। তিনি এর এঁতিহাসিক কারণগুলি প্রীঞ্জলভাবে প্রথম 
পরিচ্ছেদে প্রকাশ করেছেন। এর সর্বশেষ কারণটি তার মতে সুলতান 
মাহমুদের পীড়ন ও অত্যাচার। “সেই থেকে তুকাঁদের সময় পর্যন্ত 
আর কোন মুসলমান বিজেতা কাবুলের সীমারেখা কিংবা সিন্ধুনদী 
পার হননি। এসময়ে তারা € তুকীঁরা) সামানীবংশের অধীনে 
গজনী অধিকার করেন। প্রধান ক্ষমতা লাভের সৌভাগ্য হলো! 
নাসির-অন্দৌল সবুক্তগীনের। এই রাজা! জিহাদের ভাককে নিজের বুলি 
হিসাবে বেছে নেন। নিজেকে অল-ঘাজী বিশেষণে ভূষিত করেন। 
আপন উত্তরাধিকারীদের স্বার্থে ভারত-সীমাঁনাকে ছুর্বল ক'রে তোলার 
জন্য বহু রাস্তা তৈরী করালেন। সেইসব পথ দিয়েই তিরিশ বছর 
বা তার বেশিকাল ধরে যমীন-অলদ্দৌল মাহমুদ ভারতে প্রবেশ 
ক'রে চলেন। পিতাপুত্র ছজনের প্রতি ভগবান করুণাপরবশ হোন্‌। 
মাহমুদ এদেশের সমৃদ্ধি পুরোপুরি নষ্ট করেন। বিন্ময়কর লুন 
চালান। ফলে, হিন্দুরা ধূলির অণুর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে পড়ে। পুরাঁকাহিনীর মতো এ কাহিনী লোকের মুখে মুখে 
ফিরতে থাকে ।” 

তিনি এখানে সত্য কথা বলার বিস্ময়কর সংসাহস দেখিয়েছেন 
এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও চরম সত্য কথাটিকে সচেতন 
ভাবে সযত্বে পাশ কাটিয়ে গেছেন। সেটি হলো-জোর জবরদস্তি 
ধর্মীস্তর ৷ 

অলবেরুনী নিজেই বলে গেছেন “যারা তাদের (হিন্দুদের ) 
ধর্মসম্প্রদায়ভক্ত নয় তাদের তারা সম্প্রদায় ভুক্ত হতে দের ন|। 
এমনকি কেউ যদি ওইরূপ ইচ্ছা দেখায় বা তাদের ধর্সের প্রতি 
অনুরক্ত হয় তা হলেও না | 


এক্ষেত্রে হিন্দুরা যে জোর ক'রে ধর্মাস্তরকে ঘৃণার চোখে দেখবে, 
বর্র ও ধর্ম-বিপরীত কার্ধকলাপ বলে মনে করবে এ অতি 
স্বাভাবিক । 


১৬ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


অবশ্য পৌত্তলিক হিন্দুদের ধর্ম-দর্শন-কৃষ্টি-সভ্যতা। ইত্যাদি নিয়ে 
আলোচনার অপরাধে মুসলমানদের হাতে দোষী সাব্যস্ত হবার ভয়ে 
অলবেরুনী যদ্দি এই মুসলমান প্রবণতা দেখিয়ে থাকেন তবে সন্ত 
কথা। সেক্ষেত্রে বরাহমিহির ও ব্রন্গগুপ্তের দোষক্রটি অলবেরুনী যে 
মন্তব্যের সঙ্গে উপেক্ষা করেছেন, আমরাও সেভাবেই একে উপেক্ষা করবো । 
“বরাহমিহিরের যেসব উক্তির সঙ্গে এর আগে আমাদের পরিচয় 
হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি বিশ্বের আকৃতির কথা নিভুলিভাবে 
জানতেন। অথচ এখানে তিনি যেসব কথা বলেছেন তা আজব 
ও আশ্চর্ধ হবার মতো । এথেকে দেখা যায়, মাঝে মাঝে তিনি 
ব্রাহ্মণদের পক্ষ নিতেন। তিনি তে! তাদের সম্প্রদায়েরই একজন। 
তাই তাদের থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন রাখা তার পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। তবু তাকে দোষ দেয়া যায় না। এসত্বেও 
তিনি সতাকে বলিষ্ঠভাবে জাকড়ে ছিলেন, স্পষ্টভাবেই সত্যকে 
প্রকাশ ক'রে গেছেন।” ঠিক বরাহমিহিরের মতোই অলবেরুনী সত্যকে 
আকড়ে থাকার চেষ্টা করেছেন। বনু অশ্প্রিয় সত্যকে সাহসের সঙ্গে 
প্রকাশ ক'রে গেছেন। হিন্দুদের সমালোচনা করার পরক্ষণেই মুসলমান 
পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন “এরকম দোষক্রটি অন্যান্ত জাতির 
মধ্যেও রয়েছে'__অর্থাৎ, একটি জাতি হিসাবে তোমার মধ্যেও এরকম 
দোষক্রটি' রয়েছে, স্তুতরাং তোমার বিশেষ উল্লাস বোধ করার 
কারণ নেই। 


অলবেরুনী হিন্দু ধর্ম, দর্শন, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়ে পাণ্ডিত্য- 
পূর্ণ আলোচনা করলেও, হিন্থব ধর্মের মন ও আত্মাকে তিনি উপলব্ধি 
করতে পারেন নি। তার এঁতিহাসিক স্বরূপ ও ক্রেমবিবর্তন ধারাটিও 
তার কাছে ধরা পড়েনি। তাই, হিন্দ! অন্থকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত 
করে না দেখে তিনি অবাক হয়েছেন। ধ্মীয় প্রথা, সামাজিক প্রথা 
ও আইনের বদল ও সংস্কার হতে পারে জেনে বিন্ময় বোধ করেছেন। 
হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে শ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্সের মতো সংগঠিত ধর্ম- 
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মতবাদ নয়। এটি ভারতবর্ষ নামের একটি বিশেষ ভূখণ্ড মধ্যে বাস 
কর! মানবগোষ্ঠীর জীবন-চর্ধা ও সংস্কৃতি । লাইরে থেকে আসা 
ও এখানে আদি থেকে থাক! বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায়ের 
জীবনচর্ধা ও সংস্কৃতি ক্রেমবিন্তনের পথে মিলেমিশে এক বিশেষ রূপ 
নিয়েছে । বৈদিক জীবনচর্ধা ও সংস্কৃতি আর দ্রাবিড় জীবনচর্ধা ও 
স্কৃতি এর দুই প্রধান অংশীদার । যারা এর ধারাজআোতে লীন 
হতে চেয়েছে তারা একে আপন! থেকে অনুসরণ ক'রে ধীরে ধীরে 
এর সাথে এক হয়ে গেছে। আবার যারা স্বতন্্ হয়ে থাকতে 
চেয়েছে তাদেরও বাধা দেয়া হয়নি । তাই, ভারতবর্ষের বু আদিবাসী 
মানবগোষ্ঠী এখনো তাদের স্বাতন্ত্রা বজায় রেখে চলেছে । তাই, 
জোর ক'রে ধর্মীস্তর হিন্দুদের কাছে সর্বদাই ঘৃণার বিষয়, বর্বরতার 
লক্ষণ। ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস জানার স্থযোগ অলবেরুনীর 
অবশ্যই ছিল না। কিন্তু, তিনি যদি বেদ থেকে শুরু ক'রে ধারাবাহিক 
ভানে ধর্মায় শান্ত্রগুলি পাঠ ও অনুধাবন করতেন, তাহলে বিষয়টি তার 
কাছে বহুলাংশে পরিস্ফূট হতো । কিন্তু, তিনি বিক্ষিগুভাবে অল্প- 
কতক বই পড়ে হিন্তু জীবন-চর্ধা ও সংস্কৃতিকে বিচারের ছুঃসাহস 
করেছেন! এক্ষেত্রে তিনি বিচারক হবার চেষ্টা না ক'রে সাংবাদিকের 
ভূমিকা নিলেই বোধ হয় ভালে! করতেন। 

' যেরূপ বিরুদ্ধ পরিবেশে সীমিত নুযোগন্থবিধা মধ্যে অলবেরুনী 
তার ভারত-মধ্যয়ন চালান তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে 
পারা যায় না। তিনি ভারতের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে যথাসাধ্য 
জানবার চেষ্টা করেছেন, যতটুকু জেনেছেন তা পাঠককে উপহার 
দিয়েছেন । হিন্দুদের যে বিষয়গুলি তার খারাপ লেগেছে তা যেমন 
খোলাখুলি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন, তেমনি যা ভালো 
লেগেছে তার প্রশংসা করতেও কুখাবোধ করেননি । 


এক 2 
ভারতচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক 


মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট 
ধারণা করে নেয়া প্রয়োজন। বিষয়টি হলো! £ কেন একজন ভারতীয়ের 
মৌলিক চরিত্র বুঝে ওঠ! আমাদের পক্ষে এতে। কষ্টকর হয়ে পড়ে। 
অন্তুবিধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে সাহাষ্য করবে। আমাদের দোষ ক্রুটির জবাবদিহি 
রূপে কাজ দেবে। পাঠকদের সব সময়ে এ কথাটি মনে রাখা দরকার 
যে হিন্দুরা প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। তাদের 
যে সব দিক আমাদের কাছে জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হয় সেগুলি 
বুঝে ওঠা অতি সহজ হয়ে যেতে! যদ্দি তাদের ও আমাদের মধ্যে 
নিয়মিত যোগাযোগ থাকতো! | যে প্রতিবন্ধকতা মুসলমান ও হিন্দুদের 
পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তার কারণ বনু। 


এক £ঃ যে সব বিষয়ে অগ্তান্ত জাতির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য 
রয়েছে সে সব বিষয়ে তাঁদের সঙ্গেও আমাদের পার্থক্য বর্তমান । 
প্রথমেই আমি ভাষার কথা বলবো । এ প্রতিবন্ধকতা অন্যান্ 
জাতির মধ্যেও বর্তমান। যদি এই বাঁধা জয় করতে আপনি 
এগিয়ে যান, দেখতে পাবেন কাজটি 'আদপেই সহজ নয়। কেননা, 
ভাষাটির পরিধি অতি ব্যাপক। শব্দ ও তার পদ-নিষ্পন্ 
বিধি-_উভয় ক্ষেত্রেই । অনেকট1! আরবী ভাষার মতে! । একই বস্তর 
অসংখ্য নাম_মূল ও লিষ্পন্ন_-ছু রকমের। আবার একই শব্দের 
বন্ছ অর্থ। শব্দটিকে কোন্‌ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা বৃঝতে 
হবে বিভিন্ন বিশেষণের সাহায্যে । কোন লোকের পক্ষেই একটি 
শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সঠিক অর্থটি বেছে নেয়া সম্ভব নয় 
যদি সে বুঝতে না পারে যে কোন প্রসঙ্গে এটি বল! হচ্ছে এবং 
এর সঙ্গে বাক্যের আগের ও পরের অংশের কী সম্পর্ক। অন্থান্ত 
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জাতির মতো হিন্দুরাও তাদের ভাষার এই ব্যাপকত। নিয়ে গর্ব করে। 
কিন্তু আসলে এটি হলে! ভাষার একটি ক্রটি। 

ভাষাটি আবার ছুটি শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। একঃ কথ্য 
ভাষা-_দেশের সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে। ছুইঃ সাধু 
ভাষা--দেশের উপর মহলের শিক্ষিত সম্প্রদীয় যে ভাষা ব্যবহার করেন । 
এ ভাষাকে চেষ্টা ও যত্ব করে যথেষ্ট উন্নত করা হয়েছে। এর 
শব্দ-প্রয়োগ বিধি ও পদ-নিষ্পন্ন বিধি প্রভৃতি ব্যাকরণের নিয়মাবলীর 
অধীন। সৌন্দর্য ও অলঙ্কার তত্বের অধীন। 


এছাড়। এর ধ্বনিগুলির ( ব্যঞ্জন বর্ণ ) মধ্যে এমন কতকগুলি ধ্বনি 
রয়েছে যেগুলি আরবী ও পারসীক ধ্বনির সঙ্গে এক নয় বা কোন 
রকমের মিল নেই। আমাদের জিভ ও আলজিভ এগুলিকে ঠিকমতো 
উচ্চারণ করতে পারে না। আমাদের কান সেগুলি শুনে একই 
ধরনের অন্ান্ত ধ্বনি থেকে তার সুক্ম পার্থকা ঠিক করতে পারে 
না। আবার, আমাদের বর্ণমালায় ওই সব ধ্বনির ব্ণাস্তরও সম্ভব 
নয়। এ কারণে আমাদের লেখার মধ্যে একটি ভারতীয় শব্দকে 
ব্যক্ত করা কঠিন। কেননা, তা ঠিকমতো করতে হলে, তার উচ্চারণ 
নির্দেশের জন্য আমাদের বর্ণের বানান নির্দেশের বিন্দু ও চিহ্নগুলির 
পরিবতন ঘটাতে হবে। এ ছাড়া কারক-স্থচক অস্ত্যভাগগুলিকে 
(০855 217917799 ) প্রচলিত আরবী পদ্ধতিতে অথবা গৃহীত কোন 
বিশেষ বিধি অনুসারে উচ্চারণ করতে হবে। 

এর উপর আবার ভারতীয় লেখাও অতি যত্বুহীন। মূল পু'থির 
সঙ্গে ভালোভাবে মিলিয়ে নিভূঁল নতুন পুথি সংকলনের দিকেও তাদের 
যত্বু নেই। একজন গ্রন্থকারের উচ্চ-বিকশিত মনের সেরা ফসল 
এর ফলে নষ্ট হতে বসে। প্রথম বা দ্বিতীয় নকলেই পুণ্ধি ভুলে 
ভরাট হয়ে পড়ে, পাঠ পুরোপুরি ভিন্ন বলে মনে হয়। ফলে, হিন্দ্ুই 
হোক আর মুসলমানই হোক--কোন পণ্ডিত বা সেই বিশেষ শাস্ত্রে 
অভিজ্ঞ কোন ব্যাক্তি তাকে আর বুঝে উঠতে পারবেন না। পাঠক 
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বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন নীচের উদাহরণটি 
থেকে। অনেক সময় কোন এক হিন্দুর মুখ থেকে কোন একটি 
শব্ধ শুনে, বিশেষ যত্বের সঙ্গে তার উচ্চারণ ঠিকমতো রেখে, শব্দটিকে 
লিখে রাখা হয়েছে। অথচ, পরে যখন সেই শব্দটিই তাদের কাছে 
বল! হয়েছে তাকে চিনে ওঠ তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়েছে। 


অপরাপর বিদেশী ভাষার মতে। সংস্কৃতিও ছুই বা তিনটি ব্যঞ্জন 
ধ্বনি সংযুক্ত ভাবে থাকতে পারে। পারসীক ব্যাকরণের নিয়মে 
প্রত্যেকটি ব্যঞ্রন মধ্যে ম্বর উহ্য আকারে রয়েছে বলে ধরে নেওয়া 
হয়। অথচ সংস্কৃতে অধিকাংশ শব্দ ও নাম এ ধরণের ত্বরহীন- 
ব্ঞজন (যুক্তাক্ষর ) দ্বারা আরম্ভ হয়। সেজন্য এগুলি উচ্চারণ করা 
আশমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়ে। 


এছাড়া, হিন্দুদের সকল শাস্ত্রই জনপ্রিয় বিভিন্ন পগ্যছন্দে লেখা। 
পাছে কোন অংশ বাদ বা যোগ করার ফলে বইগুলি অল্পকাল মধ্যে 
বিকৃত হয়ে পড়ে তাই তারা তাকে অবিকৃত রাখার একটি উপায় 
হিসাবে এ পন্থা অনুনরণ করে। আবার, সহজে কণস্থ করার 
স্ববিধার জন্যও এট1 করা হয়। কারণ, যা লিখিত আকারে ন৷ 
থেকে কণস্থ আকারে রয়েছে--তাকেই তারা শাস্ত্রীয় বলে মনে করে। 
একথা কারো অজ্ঞান নয় যে ছন্দোবদ্ধ লেখায় নিছক পাদপুরণের 
খাতিরে অনেক ধৌঁয়াটে ও জটিল পদবিন্তাস ঘটে থাকে। বহু 
সময়ে জোড়াতালি দিয়ে ব1 বাগাড়ম্বরের দ্বারা পাদপুরণ করা হয়। 
এগুলিও একটি কারণ যেঁ জন্ত একটি শব্দের অর্থ এক এক সময়ে 
এক এক রকম। 


অতএব, সংস্কৃত সাহিত্য আয়ত্ত কর! যে সব কারণে অতি কঠিন, 
ছম্দোরদ্ধ রচনা! পদ্ধতি তার মধ্যে একটি । 


দ্ুইঃ ধর্মের দিক থেকে তারা আমাদের চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন 
ধরনের। কারণ, আমরা যা বিশ্বাস করি তারা তা করে না, 
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তারা যা বিশ্বাস করে আমরা তা করি না। ধর্মীয় তত্বকে 
ঘিরে তাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই বললেই চলে। 
এ নিয়ে বড়ো! জোর তর্ক-বিতর্ক হয় তাদের মধ্যে, কিন্তু কখনো 
জীবন-মন বা ধন-সম্পত্তি পণ করে না। তাদের সব কিছু ধর্মীয় 
উন্মাদনা! তাদের ঘিরে যার! তাদের সম্প্রদায় ভুক্ত নয়-_অর্থাৎ সমস্ত 
বিদেশীদের বিরুদ্ধে। তাঁর! তাদের :শ্লেচ্ছ' বা অপবিত্র বলে। তাদের 
সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করে। তা বিবাহ-ই হোক্‌ 
বা একত্র ওঠ! বসা, খানাপিনা কিংবা অন্ত যে কোন ধরনেরই হোক 
না কেন। তারা মনে করে যে, এ রকম মেলামেশার ফলে তারা 
দ্বষিত হয়ে পড়বে। কোন জিনিষে বিদেশীর জল বা আগুনের 
ছোয়া লাগলে ওই জিনিষটি অশুদ্ধ হয়ে গেছে বলে মনে বরে। 
অথচ কোন সংসারই ওইছুটি ছাড়া চলা সম্ভব নয়। যা একবার 
দ্বষিত হয়েছে তাকে শোধন করার জন্য কোনরূপ স্পৃহা তাদের নেই। 
অথচ সাধারণ নিয়ম অনুসারে, যদি কোন লোক বা কোন প্রাণী 
অপরিচ্ছন্ন হয়, সে পরিচ্ছন্ন হবার চেষ্টা করে। যারা তাঁদের ধর্ম- 
সম্প্রদায় ভুক্ত নয় তাদের তারা সম্প্রদায়ভূক্ত হতেও দেয় না। 
এমন কি কেউ যদি ওইরূপ ইচ্ছা দেখায় বা তাদের ধর্মের প্রতি 
অনুরক্ত হয় তাহলেও না। এ সব প্রতিবন্ধকতার ফলে তাদের 
সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোল অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাদের ও আমাদের 
মধ্যে থাকা ব্যবধানকে সাগর-প্রমাণ করে তোলে। 


তিন $ চাঁল-চলন, রীতি-নীতির দিক থেকেও তার আমাদের 
থেকে এতো! আলাদ। যে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের আমাদের পোষাক- 
আশাক, আচার-আচরণ, রীতি-প্রথা নিয়ে ভয় দেখায়। শয়তান 
আমাদের জন্ম দিয়েছে এবং যা কিছু ভালে! ও ন্যায়সঙ্গত আমাদের 
কাজকর্ম তার ঠিক উলটো--এ রকম প্রচার করে থাকে । গ্ভায়ের 
খাতিরে এখানে আমাদের অবশ্তই স্বীকার করতে হবে যে বিদেশীদের 
এ রকম ছোট করে দেখা শুধু যে আমাদের ও হিন্দুদের মধ্যেই 
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চলিত রয়েছে তা নয়। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এ অভ্যাস রয়েছে। 
এখানে একজন হিন্দুর কথা মনে পড়ছে। আমাদের কৃতকর্মের 
শান্তিরপে সে আমাকে নীচের কাহিনীটি শোনায় £ 


আমাদের দেশীয় এক শক্রর আক্রমণের ফলে একজন হিন্দু রাজা 
নিহত হন। তার মৃত্যুর পর তার একটি পুনের জন্ম হয় ও তার 
উত্তরাঁধিকারীত্ব লাভ করে। এই পুত্রের নাম সগর। বড়ে হয়ে সে 
তার মায়ের কাছে পিতা সম্পর্কে জানতে চাইলো । মা তাকে 
সব ঘটনা তখন বললেন। শুনে সে ঘৃণায় জলে উঠলো । শক্রর 
রাজ্য আক্রমণ করে সে মনের সাধ মিটিয়ে প্রতিশোধ নিলো। তারপর 
হত্যা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে অল্প আর যারা বেঁচে ছিলেন তাদের তিনি 
তখন আমাদের বর্তমানের এই পোষাক পরতে বাধ্য করলেন-_যা 
কিনা তাদের পক্ষে অতি অসম্মান-সুচক। যখন একথা শুনলাম, 
তখন এজন্ত আমি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম 4 ভাগ্যিস তিনি আমাদের 
ভারতীয় করার জন্য বা হিন্দু পোষাক ও চালচলন গ্রহণ করার জগ্ বাধ্য 
ন1 করার মতো যথেষ্ট উদার ছিলেন। 

চার : শমণ্যাদের ( বৌদ্ধদের) কেন্দ্র করেই হিন্দু ও বিদেশীদের 
মধ্যে প্রথম বিরোধের স্ুত্রপাত হয়েছে। তারা যদিও ব্রাহ্মণদের 
অন্তরের সঙ্গে ঘৃণ। করে তাহলেও অন্তান্য যে কোন জাতির চেয়ে তারা 
এদের অনেক ঘনিষ্ঠ। অতীতে খুরাসান, পারস্য, ইরাক, মোস্তুল, 
প্রভৃতি সিরিয়ার সীমা! পর্যন্ত বিস্তৃত দেশগুলি বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল। 
কিন্তু তারপর, জরাথুস্্ আধরবইজান ও বালখ বা বক্ত, অঞ্চলে 
মাণিধর্সের প্রচার করলেন । « তার ধর্ম-মতবাদ রাজ। গুস্তাপের সমর্থন 
পেলো। গুস্তাপেয় ছেলে ইসফেনদিয়াদ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে তা 
প্রচার করলেন। শক্তি প্রয়োগ ও ধর্ম প্রচার ছুটি পন্থাই অনুসরণ 
করলেন তিনি এজন্য । চীনের সীমানা থেকে গ্রীক সাম্রাজ্যের সীমানা 
পর্যস্ত আপন সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি অগ্রি-মন্দির স্থাপন করেন। 
পরবর্তা রাজার! তাদের ধর্মকে ( জরাথুন্তীয় ) পারন্ত ও ইরাকের রাষ্ট্র ধর্ম 
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রূপে ঘোষণা! করেন। তার ফলে বৌদ্ধরা সেখান থেকে বিতাড়িত 
হলে। আশ্রয় নিলে! বালখের পূর্বভাগে থাকা দেশগুলিতে। এখনও 
অনেক মাণিধম ভারতে আছেন। সেখানে তারা মগ নামে পরিচিত 
সেই অতীত থেকেই খুরানান অঞ্চলের দেশগুলির উপর ভারতীয়দের 
গভীর বিরূপতা রয়ে গেছে । এরপর এলো ইসলাম । পারম্ সাম্রাজ্য 

ংস হয়ে গেলো | হিন্দুদের বিরূপতা আরো বাড়তে শুরু করলো যখন 
তাদের দেশের মধ্যেও মুসলমানদের প্রবেশ আরম্ভ হলে। | মুহম্মদ ইবন 
এলকাশিম ইবন এলমুনব্বিহ সিন্ধু প্রদেশে হাজির হলেন সিজিস্তান 
(শকন্ডান) দিয়ে। বহমানওয়। এবং মূলস্থান জয় করলেন। 
প্রথমটির নাম দিলেন তিনি অল-মনন্ুয়া ও অপরটির অল-মমুরা। 
তিনি ভারতের মূল ভূঁ-ভাগেও প্রবেশ করেন। গান্ধীরের মধ্য দিয়ে 
কনৌজ পর্যন্ত এগোন। কখনে। মুখোমুখি লড়াই ক'রে, কখনে। 
চুক্তির সাহাষ্যে তিনি স্থার্থসিদ্ধি করেন। কাশ্মীরের সীমানা পথ ধরে 
অবশেষে ফিরে আসেন। যারা আপনা থেকে মুসলমান হতে চায় 
তাদের ছাড়া আর সবাইকে তিনি তাদের পুরানো ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে 


থাকতে দ্রেন। এসব ঘটনা তাদের মনে ঘ্বণার গভীর শিকড় ছড়িয়ে 
দিয়েছে। 


সেই থেকে তৃকাঁদের সময় পর্যন্তআর কোন মুসলিম বিজেতা 
কাবুলের সীমারেখা কিংবা সিদ্ধুনদী পার হননি। এ সময়ে তার! 
( তুকাঁরা ) সামনী বংশের অধীনে গজনী অধিকার করেন। প্রধান 
ক্ষমতা লাভের ম্থযোগ পেলেন নাঁসির-অদ্দৌল সবুক্তগীন। তিনি 
জিহাদ-এর ডাককে নিজের বুলি করে নিলেন। নিজেকে অল-ঘাজী 
বিশেষণে ভূষিত করলেন। আপন উত্তরাধিকারীদের স্থার্থে ভারত 
সীমানাকে দুর্বল ক'রে দেবার জন্য বনু রাস্তা তৈরী করালেন। আর, 
সে সব পথ দিয়ে তিরিশ বছর বা তারও বেশি কাল ধরে 
যমীন-অন্দৌল মাহমুদ ভারতে প্রবেশ করে চললেন। পিতা ও পুত্র 
ছু'জনকেই ভগবান যেন করুণা করেন! মাহমুদ সে দেশের সমৃদ্ধি 
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পুরোপুরি নষ্ট করেন। সেখানে বিগ্ময়কর লুণ্ঠন চালান। এর ফলে 
হিন্দুরা ধুলির অণুর মত চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। পুরা" 
কাহিনীর মতো! এ কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে । 

তাদের সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া অবশেষ প্রত্যেক মুসলমানদের 
প্রতি ভয়ানক বিরপ। উপরের ওই ঘটনার ফলে আমাদের অধিকুত 
অঞ্চল থেকে হিন্দ্শান্ত্রের সব পুখিপত্র অনেক দুরে সরিয়ে নেয়া 
হয়েছে । কাশ্মীর, বারানসী, প্রভৃতি এমন অঞ্চলে সেগুলি চলে গেছে 
যেখানে আমরা এখনে। পৌছাতে সক্ষম নই। আর, সে সব অঞ্চলে 
সকল জাতির বিদেশীদের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক বিরোধিতাকে 
রাজনৈতিক ও ধায় দিক থেকে ক্রমশঃ বেশি ক'রে তাতিয়ে 
তোল হচ্ছে। 

পাঁচ আরে এমন কতক কারণ আছে যার কথা বললে 
অনেকট। বিদ্রেপের মতে! শোনাবে । এগুলি তাদের জাতীয় চরিক্রের 
আজব দিক এবং তাদের মধ্যে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। 
তবে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এ জিনিস দেখা যায়। আমরা 
শুধু এই কথাই বলতে পারি যে নির্বদ্ধিতা এমন একটি রোগ যার 
কোন ওষুধ নেই। হিন্দুরা মনে করে যে তাদের দেশের মতো! আর কোন 
দেশ নেই, তাদের জাতির মতে! আর কোন জাতি নেই। নেই তাদের 
রাজা হেন রাজা, ধর্মের তুল্য ধ্, বিজ্ঞান হেন বিজ্ঞান। তাঁরা অসহিষু, 
নির্বোধের ন্যায় অহঙ্কীরী, আত্-অহমিকাপরায়ণ ও গৌয়ার। 
প্রকৃতিগত ভাবে তারা যেসব বিছা জানে তার র্হস্ত অন্তের কাছে 
ফাস করতে মোটে রাজী' নয়। এমনকি নিজেদের জাতির অন্যান্য 
বর্ণের লোকদের কাছ থেকেও তা তারা অতি সতর্কতার সঙ্গে গোপন 
রাখে। বিদেশীদের ক্ষেত্রে তে কথাই নেই। তারা ভাবে, পুথিবীতে 
আর কোন দেশ নেই তাদের দেশটি ছাড়া। অন্থা আর কোন জাতির 
মানুষ নেই তাদের জাতিটি ছাড়া, পৃথিবীতে নষ্ট অন্ত কোন জীবেরই 
কোনরকম জ্ঞান বা শাস্ত্র নেই। তাদের অসহিষ্ণুতা এতদূর যে যদি 
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তুমি তাদের কাছে খুরাসান বা পারস্তের কোন বিজ্ঞান ব৷ পণ্ডিতের 
কথা বল তাহলে তারা ধরে নেবে যে তুমি মূর্খ ও মিথুক। যদি তার! 
( অন্ঠান্ত দেশ ) ভ্রমণ করতো। ও অন্তাম্ত জাতিগুলির সঙ্গে মেলামেশ! 
করতে। তবে অল্পকালের মধ্যে তাদের মনের পরিবর্তন ঘটতে৷। কেননা, 
বর্তমানের মতো তাদের পুর্ব-পুরুষের! কিন্তু এমন সংকীর্ণননা ছিলেন 
না। তাদের একজন পূর্ব-পুরুষ, বরাহমিহির একস্থানে ব্রাঙ্গণদের 
প্রতি সম্মান দেখানোর কথ। বলতে গিয়ে বলেছেন-_“গ্রীকর। যদিও 
অপবিক্র, তবু তাদের সম্মান দেখান! উচিত। কারণ, তারা বিজ্ঞান 
বিষয়ে দক্ষ ও অন্যদের তুলনায় সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । এক্ষেত্রে একজন 
ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে তো কথাই নেই। বিশেষ ক'রে যদি তার পবিব্রতার 
সঙ্গে শান্ত্র-দক্ষতাও যোগ হয়।” আগের কালে হিন্দুরা স্বীকার করতেন 
যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ধতা তারা যতখানি ঘটিয়েছেন সে তুলনায় 
গ্রীকদের অবদান বেশি। কিন্তু বরাহমিহিরের এ উক্ভিটি থেকেই 
প্রমাণ পাচ্ছেন__অন্তের প্রতি স্তায়-পরারণতার মনোভাব দেখানে৷ 
সত্বেও তিনি কী ধরনের আত্মগরিমা প্রচারকারী ব্যক্তি ছিলেন। 
তাদের মধ্যে নবাগত হয়ে, তাদের বিশেব জাতীয়-বৈশিষ্ট্পূর্ণ ও 
পরম্পরাগত বিজ্ঞানধারার সঙ্গে পরিচয় না থাকার দরুন প্রথমে আমি 
তাদের জ্যোতিধিদদের কাছে শিষ্তের মত শিক্ষা সুরু করি। কিছুদূর 
এগিয়ে যাবার পর আমি তাদের দেখাতে আরম্ভ করলাম যে কোন 
মৌলিক ভিত্তির উপর এ বিজ্ঞান আধারিত। যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত 
নেবার কতকগুলি নিয়ম দেখলাম । গণিতের নান। রকম বিজ্ঞানান্ুগ 
পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম । তারা আশ্চর্য হঙল1 ৷ এরপর আমার কাছ থেকে 
শেখার আগ্রহ নিয়ে তারা আমার চারপাশে ভিড় জমাতে সুর করলো । 
আবার সেই সঙ্গে এ প্রশ্ন করতেও আরম্ভ করলো যে কোন 'হিন্ু 
আচার্ধের কাছ থেকে এ সব আমি শিখেছি । তখন খোলাখুলি আমি 
দেখিয়ে দিলাম যে তাদের মূল্য কতটুকু। তাদের সঙ্গে এক স্তরভুক্ত 
রূপে নিজেকে গণ্য করতে অস্বীকার ক'রে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, 
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নিজেকে আমি তাদের চেয়ে অনেক বড় মনে করি। আমাকে তার! 
একরকম বলতে গেলে যাতুকর বলে মনে করতে লাগলো । তার! তাদের 
প্রধান ব্যক্তিদের কাছে মাতৃভাষায় আমাকে “সাগর” বলে অভিহিত 
করলো-_যার অর্থ, সাগরের মতো! অথব! সাগরের জলের মতো লবণাক্ত 
'যার তুলনায় সিরক! বা ভিনিগারও মিষ্টি । 


ভারতবর্ষে সবকিছুর অবস্থা এখন এ রকম। তাদের বিজ্ঞান 
ধারার মধ্যে প্রবেশের পথ স্থগম ক'রে তুলতে আমাকে কঠিন বেগ 
পেতে হলো । অথচ এর প্রতি আমার গভীর অনুরাগ রয়েছে। শুধু 
তাই নয়, আমার সময়ে এই অধ্যয়ন ক্ষেত্রে আমিই একক। যে সব 
অঞ্চলে সংস্কৃত পুথি থাকতে পারে বলে মনে হয়েছে সেখান থেকে 
তা সংগ্রহ করতে যে কোন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে আমি 
পিছপ। হইনি। দ্বিধা করিনি যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে। 
পিছু হটিনি যে কোন সুদূর প্রান্ত থেকে হিন্দু পণ্ডিত সংগ্রহ করতে 
যে কিনা প্রয়োজনীয় বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও আমায় শেখাতে পারে । 
কোন্‌ গুণীজনের এমন অন্থকুল স্থযোগ রয়েছে এ বিষয় অধ্যয়ন করার, 
যেমনটি আমার আছে? ভগবানের অনুকম্পা অপরকে শুধু একটি 
সুবিধাই দিয়েছে, যা আমার নেই। তা হল, নিজের কাজকর্ম ও 
যাতায়াতের ক্ষেত্রে পুরো স্বাধীনতা | শির কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমার 
ভাগ্যে কখনো পুরো স্বাধীনতা জোটেনি । যখন যেমন প্রয়োজন 
সেই মতো প্রভাবিত করা বা আদেশ করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতাও 
আমাকে দেওয়া হয়নি । 


তবু, ভগবান যতখানি স্যোগ আমায় দিয়েছেন সেজন্ত আমি 
তার কাছে কৃতজ্ঞ। তাকেই প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট বলে মেনে 
নেওয়া উচিত। 


্ীষ্টান ধর্মের অভ্যুদয়ের আগে পৌত্তলিক গ্রীকদের মধোও 
হিন্দুদের মতো একই রকমের ধ্যান-ধারণা ছিল। তাদের বিজ্ঞ 


ভারতচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ২৭ 


ব্যক্তিদের চিন্তাধার হিন্দু বিদ্বানদের মতোই ছিল। তাদের সাধারণ 
মানুষেরাও সাধারণ হিন্দুদের মতো! একই ধরনের পৌত্তলিক দৃষ্টিভঙ্গী 
পোষণ করতো । অতএব, পরস্পর আত্মীয় বলে এর! ( অর্থাৎ বিদ্বান 
সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ) একই জাতি, এ মতবাদের আমি 
বিরোধী । তাদের সংশোধন করা আমার এ বিরোধিতার উদ্দেশ্য 
নয়। যা “সত্য নয় (অর্থাৎ মুসলমান ধর্মের হ্যায় একেশ্বরবাদী 
নয়), তার সংশোধন সমর্থন কর! চলে না। সব রকমের পৌত্তলিকতা, 
তা গ্রীক-ই হোক আর ভারতীয়-ই হোক, অস্থিমজ্জাগত ভাবে এক 
ও অভিন্ন। সতা থেকে ব্চ্যিতির এ একটি প্রকারমাত্র। গ্রীকদের 
মধ্যেও এরূপ দার্শনিক ছিলেন যারা সে দেশে বাস করেও বিজ্ঞানের 
মৌল ভিত্তিগুলি আবিষ্কার করে গেছেন। প্রচলিত অন্ধ ধারণার 
পরিবর্তে সেসব আবিষ্কারকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছিলেন। 
উপরতলার মানুষদের লক্ষ্যই হলে বিজ্ঞান ভিত্তিক পথ ধরে 
নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । অন্য দিকে, সাধারণ মানুষেরা সব 
সময়েই অন্ধ ধারণা প্রস্থৃত কুস্তি কসরত নিয়ে মেতে থাকে । শান্তির 
ভয় দেখিয়ে শেষ পর্বস্ত তাদের দাবিয়ে রাখতে হয়। সক্রেটিসের কথা! 
ভেবে দেখুন। তিনি তার দেশের মানুষদের পৌত্তলিক ধারণার 
বিরোধিতা করেন। নক্ষত্রদের দেবতা বলে তিনি মেনে নিতে চাননি । 
এখেনসবাসীদের ১২ জন বিচারকের মধ্যে ১১ জনই একমত হয়ে 
এজন্ত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। সক্রেটিস সত্যের প্রতি অনুরক্ত 
থেকে মৃত্যু বরণ করলেন। 


হিন্দের মধ্যে এ ধরণের সমর্থ ও স্পৃহাবান কোন ব্যক্তি দেখ! 
দেননি যিনি বিজ্ঞানের ধারাকে নিভু'লতার চুড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে পারেন। এ কারণে আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের 
বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক উপপাগ্তগুলিও অতি বিশৃঙ্খলভাবে বর্তমান। 
কোনরূপ যৌক্তিক পারম্পর্য নেই তার মধ্যে। আর, চরম দৃষ্টাত্তরূপে, 
সব সময়েই সেগুলি সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত হান্তকর ধ্যান- 


হ৮ অলবেকুনীর দেখ! ভারত 


ধারণার সঙ্গে একাকার ভাবে উপস্থিত। অর্থাৎ, বিরাট বিরাট অংখ্যা, 
অতি লম্বা লম্বা সময়ের হিসাব আর ধর্মীয় গৌডামি । 


তাদের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন এ নিয়ে কখনো কোন প্রন 
তোলে না, সন্দেহ প্রকাশ করে না। ম্ুুতরাং হিন্দুদের মধ্যে এটি 
সর্জনগৃহীত ন্ুপ্রচলিত প্রথা । আমি তাদের গণিত ও 
জ্যোতির্থিজ্ঞানকে যতদুর জানি তাতে বলতে পাঁরি যে তার মধ্যে 
মুক্তাঝিন্ুক আর তেঁহুল, কিংবা মুক্তা আর গোঁবর অথব! মূল্যবান 
স্কটিক আর নুড়ি মিলেমিশে রয়েছে । তাদের দৃষ্টিতে এ দুটিই 
সমান। কেননা, ক্রটিশুন্য বৈজ্ঞানিক নিদ্ধাচস্ত উপনীত হবার 
পদ্ধতি মনুসরণ করতে তার! জানেন না। 


সুই £ 
হিন্দু ধর্ন ও দর্শন 

ভারত ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মূল আলোচনা অলবেরুনী 
শুরু করেছেন তার বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে। আর তার 
স্থত্রপাত করেছেন হিন্দু-শান্ত্রাদি অনুসারে ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিয়ে। 
দ্বিতীয় থেকে অষ্টম এই সাতটি পরিচ্ছেদে তিনি ঈশ্বর, প্রকৃতি ও পুরুষ, 
ব্ক্ত-অব্যক্ত, আত্মা-পরমাত্ম!, ইন্ড্রিয়-অতীব্দ্রিয়, পতঞ্জলির যোগদর্শন, 
কপিলের সাংখ্যদর্শন ও গীতার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বিশ্বরূপ প্রভৃতি 
হিন্দুধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । 
এমব সম্পর্কে হিন্দু-তত্ব ও ব্যাখ্যাকে হিন্দুদের ভাষাতেই প্রকাশ 
করেছেন__ যোগদর্শন, সাংখ্যদর্শন, গীতা» বিষুরধর্ন, বিষুপুরাণ প্রভৃতি থেকে 
অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে। পাঠককে বিষয়গুলি পরিক্ষার ভাবে বোঝাবার 
জন্য সমান্তরাল প্রাচীন গ্রীক, আরব ও ম্থফী দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের 
বন্তব্যও পাশাপাশি রেখেছেন, বা আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত 
মতামত যেখানে ন। দিলে নয় সেসব জায়গ! ছাড়া অন্থাত্র যতোটা সম্ভব 
এড়িয়ে গেছেন । 

এ আলোচনায় পতঞ্জলিয় যোগদর্শন এবং বিশেষভাবে গীতার 
দিকে তিনি বেশ আকৃষ্ট হয়েছেন ও তার তারিফ করেছেন । তার মতে 
হিন্দু ও গ্রীক দর্শন পরস্পরের কাছাকাছি । 


ধর্ম, দর্শন, ঈশ্বর-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই 
পৃথিবীর মানুষকে তিনি ছু'টি ভাগে ভাঁগ করেছেন _-( ১) জ্ঞানী ও 
চিন্তাশীল মানুষ (২) অজ্ঞানী সাধারণ মানুষ । এক্ষেক্সে তার মতে, 
এক জাতির মামুষের সঙ্গে আরেক জাতির মানুষের, এক ধর্মের 
মামুষের সঙ্গে আরেক ধর্মের মানুষের প্রকৃতিগত কোন ভেদ নেই। 
অঙগবেরুনীর এই দৃষ্টিভল্ির পরিচয় আগেই আমরা পেয়েছি। এখানে 
তিনি তাকে আরো! স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 


৩৬ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


পুরো বইটিতেই তিনি এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে 
অতি সচেতনতা দেখিয়েছেন । আর এই দিক থেকে হিম্দৃধর্মাবলম্বীদেরও 
তিনি জ্ঞানমার্গা ও প্রচলিত অন্ধ পরম্পরামার্গা _ এই হু'ভাগে ভাগ করতে 
ভোলেননি। এই বিভাগকে বিশদভাবে ব্যাখ্য।/ করতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন £ প্রত্যেক জাতির শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের 
পার্থক্য বর্তমান। প্রথম জন নৈব্যক্তিকতার স্বরূপকে ( /১5505০0 
17৩৭ ) অমুভাবের মধ্যে আনার, তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। 
দ্বিতীয় জন স্থুল ইন্জ্রিয়ানুভূতির উধের্বে যেতে পারে না । বিজ্ঞজনেরা 
যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছান তার শেষ কথাটি জেনেই তার! খুশী থাকে, 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে ৰা ভাবনার গভীরে প্রবেশ করতে চায় না। 
বিশেষ ক'রে ধর্ম আর আইনের ব্যাপারে । ***আবার বলেছেন £ এবার 
যদি আমরা শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের চিন্তাধার৷ থেকে চোখ ফিরিয়ে 
নিয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার দিকে তাকাই তাহলে প্রথমেই 
আমাদের বলতে হবে যে তার বিচিত্ররকমে বনুধা বিভক্ত । তাদের 
মধ্যে কিছু কিছু লোক সরল কথায় ঘৃণা ও অবজ্ঞার যোগ্য । কিন্তু এই 
আস্তি অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও রয়েছে। " সাধারণ মানুষের জঙ্ 
প্রতিটি ধর্মীয় বাক্য অতি ঘত্বের সঙ্গে শব্দচয়ন ক'রে লেখা উচিত। 
নিচের দৃষ্টান্তটি সেই শিক্ষাই আমাদের দেয়) কতক হিন্দু পণ্ডিত 
ভগবানকে “বিন্দু'রূপে ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। এই উপমার সাহায্যে 
তারা একথাই বোঝাতে চান যে, ঈশ্বরের উপর কোনরূপ দৈহিক 
গুণাগুণ আরোপ কর! চলে না। কিন্তু, অশিক্ষিত লোক একথা পড়ে 
মনে করে ঈশ্বর বিন্দুর স্ায় ক্ষুদ্র । তারা! কিছুতেই ধারণা করতে 
পারে না যে, এই উপমাটির দ্বার প্রকৃতপক্ষে কি বোঝাতে চাওয়া 
হয়েছে । তার! শুধুমাত্র এধরনের বেদনাদায়ক সিদ্ধান্তেই থেমে থাকে না, 
ওই সঙ্গে ঈশ্বরকে আবার সর্ব-বৃহৎ রূপে বর্ণনা করবে, তারপর বলে 
বলবে যে তিনি লম্বায় বারো আঙুল আর চওড়ায় দশ আঙুল । যিনি 
সবরকম মাপ ও সংখ্যার উর্ধে সেই ঈশ্বরের কী চমৎকার গুণগান | 


হিন্দু ধর্ম ও দর্শন ৩১ 


আবার কোন অশিক্ষিত লোক যর্দি শোনে যে, আমর1 বলাবলি 
করছি, এ জগতের কোথায় কী ঘটছে সব ঈশ্বর দেখছেন, কিছুই 
তার কাছে গোপন রাখা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে সে মনে করবে যে এই 
দর্শন-দৃণ্টি শক্তির ক্রিয়া । তার ধারণায়, চোখই হলো! দেখার একমাত্র 
মাধ্যম । আর, একটি চোখের চেয়ে ছু"টি চোখ নিশ্চয়ই উত্তম। 
পরিণতিতে সর্বদ্রষ্ট ঈশ্বরকে সে সহস্রাক্ষ বানিষে দেবে। 

হিন্দুদের মধ্যে যেসব বর্ণের লোকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শাস্ত্রাদি 
পাঠের অনুমতি নেই তাঁদের মধ্যেও এই একই রকমের উদ্ভট উদ্ভট 
আজগুবী ধ্যানধারণা অনেক সময় দেখা যায়। 


তিনঃ 
মূভি পুজার প্রচলন ও হিন্দু দেব-বিগ্রহ 


এরপর অলবেরুনী নবম ও দশম পরিচ্ছেদে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ 
বিভাগ, বর্ণ বিভাগের উৎপত্তি নিয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান, হিন্দুদের 
মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রথা, সন্তান জন্মের জন্ত নিয়োগ 
প্রথ॥ লৌকিক সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান কারা রচনা ও প্রবর্তন 
করেছেন, এক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে হিন্দুদের সাম্রস্ত ( অর্থাৎ, 
উভয় দেশেই এইসব বিধি-বিধানের প্রবর্তক তাদের খধিরা) 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিন্দুদের মধ্যে এককালে প্রচলিত 
বিচিন্তর সামাজিক প্রথার উদাহরণ রূপে মহাভারত থেকে ব্যাসদেব ও 
পাও প্রভৃতির জন্ম ইতিহাস বলেছেন। হিন্দুদের সামাজিক প্রথা, 
ধর্মীয় বিধান ও আইন-কানুন পরিবর্তনযোগ্য জেনে বিম্ময় প্রকাশ 
করেছেন। 


কীভাবে মানুষের মধ্যে মৃত পূজার চলন হয়েছে এসম্পর্কে 
নিজন্ব ধারণার কথ! একাদশ পরিচ্ছেদে তিনি ব্যক্ত করেছেন। তার 
ধারণা, মৃত ব্যক্তির স্মৃতি ম্মরণীয় ক'রে রাখার আকাঙ্খা থেকেই মুতি 
তৈরী শুরু হয়। ক্রমে তাথেকেই মূতি পূজার বিকাশ ঘটে। 
হিন্দুদের মধ্যে মৃতি পৃজার প্রনঙ্গ তুলে তিনি জানিয়েছেন যে, এর 
প্রচলন প্রধানত: অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই সীমিত। যারা 
উচ্চ শিক্ষিত, যার! প্রকৃত মোক্ষের পথ সন্ধান করেন, যারা দর্শন 
ও ধর্মতত্ব নিয়ে চর্চা করেন যার! বিশুদ্ধ সত্যকে খোজেন তারা 
একমাত্র ( নিরাকার ) ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারে পৃজা-অর্চটনা করেন 
না। তার! স্বপ্নেও কখনে! ঈশ্বর রূপে খাঁড়া কর! কোন মূর্তিকে পূজা 
করার কথা চিন্তা করেন না । 


হিন্দুদের মধ্যে কীভাবে মূর্তি পৃজার চলন হলে! তা নিয়ে যে 
দু'টি কাহিনী তাকে শোনানো হয়েছে তার কথা এরপর তিনি 


যৃতিপুজার প্রচলন ও হিন্দু দেব-বিগ্রহ ৩৩ 


বলেছেন। এর একটি হলো ইক্দ্র ও অন্বরীষের উপাখান। অন্যটি 
নারদের উপাখ্যান । 

বিষুঃ অন্বরীষের কাছে যে মুর্তিতে আবিভূ্ত হয়েছিলেন, চতুভূজি 
ও দ্বিভূজ বিষুমূতি নাকি সেই আদলে গড়া! । 


অপর উপাখ্যান অনুসারে ব্রন্মার পুত্র নারদের মনে একমাত্র সাধ 
ছিল ভগবানকে দর্শন করা । এছাড়া আর কিছুই ভার কামনা ছিল 
না। নারদের একটি লাঠি ছিল। যেখানে 1তনি যেতেন সর্বদা এই 
লাঠিটি নিয়ে যেতেন। মাটিতে ফেলে দিলে এই লাঠিটি সঙ্গে সঙ্গে 
সাপ হয়ে যেতে । এছাড়াও এটির সাহাযো তিনি নানা অলৌকিক 
কাণ্ড ঘটাতে পারতেন । যাইহোক, ভগবানের দর্শনলাভের জন্য 
নারদ তপস্যা আরম্ভ করলেন। এই সময়ে একদিন তিনি আগুন 
(জ্যোতি?) দেখতে পেলেন। আগুনের কাছে নারদ এগিয়ে যেতে 
তাঁর মধ্য থেকে এক কথটম্বর বলে উঠলো৷ £ “তুমি যা দেখতে চাইছো 
তা দেখা অসম্ভব। আমাকে তুমি এরকম ছাড়া অন্য কোন ভাবে 
দেখতে পাবে না।” নারদ সেদিকে তাকাতে একটি মানুষ আকৃতিতুল্য 
অগ্নিময় চেহার1 দেখতে পেলেন । 


এথেকেই উপান্ত দেবতাকে বিশেষ কোন আকৃতিতে কল্পনা ক'রে 
নিয়ে মৃত্তি গড়া ও তার পূজার প্রথা প্রচলিত হয়। 

দেবমূতি প্রসঙ্গে তারপর তিনি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিগ্রহ ও 
দেবমন্দিরের উল্লেখ করেছেন। এর একটি হলো মুলতানের শ্ু্ধ 
বা আদিত্য মুতি। এটি কাঠ দিয়ে তৈরট ও লাল রঙের ছাগলের 
চামড়ায় ঢাকা। মৃত্তির ছুই চোখে ছুটি মাণিক্য বসানো। মৃতিটি 
নাকি শেষ কৃতযুগে তৈরী কর! হয়েছিল। যদি ধরে নেয়া যায় 
যে কৃতধুগের একেবারে শেষে তৈরী হয়েছিল তাহলেও এর বয়স 
দাড়ায় ২১৬, ৪৩২ বছয়। মুহম্মদ ইবন আলকাশিম ইবন অলমুনা বিবহ 
যখন মুলতান জয় করেন, তিনি খোঁজ নিলেন কী ক'রে এ শহরটি 


এতে। জমজমাট হয়েছে, কোথ। থেকে এতে ধনসম্পদ করেছে । তিনি 
৬০ 


৩৪ অলবেরুনীর দেখ! ভারত 


জানতে পারলেন যে এই বিগ্রহের দৌক্ুতেই এ শহরের এতো রবরব!। 
চারিদিক থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রী এখানে আসে এই বিগ্রহ দর্শনের 
জন্য । একথা জানতে পেরে তিনি ঠিক করলেন মূর্তিটি যেখানে 
যেমন আছে তেমনই থাকুক । তবে, বিদ্রুপ ক'রে তিনি তার গলায় 
একখণ্ড গরুর মাংস ঝুলিয়ে দিলেন! ওই একই জায়গায় তিনি একটি 
মসজিদও তৈরী করান"! 


এরপর কারমাতীয়র৷ ( (97770501979 ) মুলতান দখল করলো । 
দখলকারী জলম ইবন শইবান মৃতিটিকে টুকরো টুকরে৷ ক'রে ফেললেন 
ও মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যা করলেন। নিজে থাকার জন্য একটি উচু 
জমির উপর ইট দিয়ে একটি কেল্লা বানালেন! নতুন মসজিদও 
একটি তৈরী হলো । উম্যায়া পরিবারের খলিফা বংশের প্রতি ঘৃণার দরুন 
পুরানো মসজিদিকেও বন্ধ ক'রে দিলেন । 


ভগবানের দয়ায় আমর মাহমুদ সেখান থেকে তাদের শাসন 
উৎখাত করলেন। পুরানো মসজিদ্টিকে তিনি আবার শুক্রবারের 
উপাসনাগারে পরিণত করলেন । অন্তটিকে ধংস হওয়ার জন্য কালের 
হাতে ছেতে দেয়া হলো । এখন সেটি একটি গোলাবাড়ি। 


কারমাতীয়রা৷ আমাদের চেয়ে একশো! বছরে মতো! আগে ক্ষমতায় 
আঙমে। যদি এই কালকে খেয়ালখুশী মতো বাড়িয়ে ৪৩২ বছর 
ধরা হয়েছে বলে মেনে নেনই, তাহলেও কৃতধুগের শেষ থেকে হিজরী 
সনের আরম্ত ১,১৬.০০০ বছর। একখণ্ড কাঠ কী ক'রে এতো! বছর 
টিকে রইলো £ বিশেষ ক'রে যেখানকার আবহাওয়া ও মাটি ছুইই 
বেশ আর । সেকথ!। ভগবানই ভালে জানেন! 


থানেশ্বর শহরকে হিন্দুরা খুব সম্মান করে । এখানকার বিগ্রহের 
নাম চক্ত্রম্বামী। এটি ব্রোপ্রের তৈরী, আর প্রায় একজন মানুষের 
সমান । এটি এখন গজনীর রঙ্গভূমিতে পড়ে আছে। সঙ্গে রয়েছে 
সোমনাথ মন্ৰিরের বিগ্রহটি। এটি মহাদেবের জননেন্দ্রিয়ের সৃতি, 


যৃতিপৃজার প্রচলন ও হিন্দু দেব-বিগ্রহ টি 


একে লিঙ্গ বল। হয় । সোমনাথের কথা যথাস্থানে বলবো 1 চক্রম্বামীর 
মৃত্তিটিকে তার নামের সঙ্গে জড়িত ভারত যুদ্ধের সময়ে তৈরী করা 
হয়েছিল বলা হয়। 

কাশ্মীরের ভিতরে রাজধানী থেকে বোলর পবতমালার দিকে 
হ-তিনদিনের পথ গেলে একটি মন্দিরের দেখা পাওয়া যাবে। 
এখানে শারদা নামে একটি কাঠের মূতি আছে। একে খুব সম্মান 
করা হুয়। অনেক তীর্থযাত্রী সেখানে ভিড় করে ।৮ 

এরপর অলবেরুনী তার পাঠকদের হিন্দ বিগ্রহ তৈরীর রীতি 
ও নিয়ম-কানুন ও তাদের চেহার! বোঝাবার জন্য বৃহতৎনংহিতা থেকে 
প্রতিম! নির্মাণ-বিধির পুরো অধ্যায়টি তুলে দিয়েছেন । 


চার 
বিভিন্ন হিন্দু শান্তগ্রন্ছ 


বেদ কথাটির মানে হলে এরূপ বিষয়ের জ্ঞান যা এর আগে 
ভ'জানা ছিল । এটি হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ । হিন্দুরা মনে করে ষে 
তারা একে ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন, ব্রহ্মা নিজ মুখে একে 
ব্যক্ত করেছেন। ত্রীক্ষীণেগা দানে না বুঝেও বেদের আবৃত্তি ক'রে 
থকেন। একজনের কাছ থেকে শুনে শুনে অন্যজনে তা কগস্থ 
করেন। খুব অল্প হিন্দুই এর অর্থ শেখেন। বেদকে সম্পূর্ণরূপে 
আয়ত্ত ক'রে, তাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন বা সে সম্পর্কে বিতর্কে অংশ 
নিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা মাগো কম। 

ক্ষত্রিয়রা বেদ শিখতে পারেন । কিন্ত, অন্যকে শেখানোর অধিকার 
তাদের নেই। বৈশ্ত ও শুত্রদের বেদৌচ্চারণ দুরের কথা, তাদের 
শোনার অধিকারও নেই । এ বিধি কেউ লঙ্ঘন করেছে বলে প্রমাণ 
পাওয়া গেলে ব্রাক্গণরা তাকে শাসনকর্তার কাছে টেনে নিয়ে যায় ও 
শান্তি হিসাবে তার জিভ কেটে ফেল হয়। 

বেদে সবরকম ধর্মীয় নির্দেশ ও বিধি-নিষেধ ব্যক্ত কর! হয়েছে । 
যেসব কাজ উৎসাহ দানের যোগ্য সেসব কাজের জন্য পুরস্কার, 
যেসব কাঁজ নিরোধ করা প্রয়োজন সেসবের জন্য শাস্তির খুটি 
নাটি বিবরণ রয়েছে! তবে এর বেশির ভাগই দেবতাগণের স্তব- 
স্তৃতি ও বিভিন্ন ধরনের যাগযজ্ঞের বিধি-নিয়ম দিয়ে ভরা । এগুলি 
বেশ দুর্বোধ্য । আর এতো'অগুণতি যে তুমি গুণে তার কুলকিনারা 
পাবে না। 

বেদকে লিখিত রূপ দেয়ার নিয়ম নেই। একে একটি বিশেষ 
ভঙ্গীতে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে । লিখিত আঁকার দিলে তাতে 
ভুলচুক ঘটতে পারে, ইচ্ছামতো জুড়ে দেয়! ব৷ বাদ দেয়ার ফলে 
বিকৃত হতে পারে এরকম সব আশঙ্কার দরুন তারা একে লিখিত 
রূপ দেয় না।-* এর ফলে বহুবার তার। বেদ ভুলে গেছে, বেদ বিলুপ্ত হয়ে 


বিভিন্ন হিন্দু শান্-গ্রন্থ ৩৭ 


গেছে। এনিয়ে তার! শনৌকের একটি বিবরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
ক'রে থাকেন। শনৌক শুক্রগ্রহের ( শুক্রাচার্ধের ) কাছে বেদ-বিগ্ভা 
লাভ করেছিলেন। এই বিবরণে ভগবান ত্রহ্ষাকে বলছেন-_“পৃথিবী 
যখন প্লাবিত হবে তখন তুমি বেদ বিস্মৃত হবে ও তা জলের অতলে 
ডুবে যাৰে। মৎম্থয ছাড়া আর কারে পক্ষে তা তুলে আন সম্ভব 
হবে না। তাই মতস্তকে পাঠাব তখন। সে বেদ উদ্ধার ক'রে তোমার 
হাতে তুলে দেবে। আমি শৃকরকে পাঠাব দাত দিয়ে তুলে ধরে 
পৃথিবীকে জলের উপর নিয়ে আসার জন্য 1” 

হিন্দুরা আরো বলে ষে তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বিগত দ্বাপর 
যুগে পুরো লোপ হয়ে সিয়েছিল। পবাশর পুত্র ব্যাস তা পুনঃ প্রচলন 
করেন। 

বিষুপুরাণে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে লুপ্ত হয়ে যাওয়া 
বেদকে নতুন মম্বস্তরের মারস্তে সপ্তধিগণ পুনঃ প্রবর্তন করেন। 

এসব কারণে, কিছুকাল আগে বন্ুক্র নাঁমে একজন খ্যাতনাম। 
কাশ্মীরী ব্রাক্ষণ নিজে থেকে বেদকে লিখিতরূপ দেবার ও ব্যাখ্যার 
দায়িত্ব নিয়েছেন । তিনি নিজে থেকেই যে কাজে এগিয়ে এসেছেন, অন্ত 
যেকোন লোক তার ভার নিতে ভয়ে কুঁকড়ে যেতো । তিনি এগিয়ে 
এসেছেন এই কারণে যে, দিন দিন লোকের চরিত্র যেরকম খারাপ 
হয়ে চলেছে এবং সংকাজ ও কর্তব্য পালনের স্পৃহা যেভাবে লোপ 
পাচ্ছে তাতে হয়তো অল্পকাল মধ্যেই লোকে বেদ ভূলে যাবে, মানুষের 
স্মৃতি থেকে তা পুরোপুরি মুছে যাবে। 


বেদের কিছু কিছু সুক্ত আছে যা তাদের মতে ঘরে বসে উচ্চারণ 
কর! অন্ুচিত। এর ফলে স্ত্রীলোকের ও গাভীর গর্ভপাত হতে 
পারে। তাই বাইরে বা খোলা মাঠে গিয়ে তারা সেসব স্থুক্ত 
উচ্চারণ করে। এমন স্ুক্ত বিরল যার আবৃত্তি করা নিয়ে এইরকম 
কোন না কোন বিধি-নিষেধ নেই। ্‌ 

বেদ সাধারণ প্রচলিত ছন্দে লেখা নয়, পুরে! ভিন্ন ছন্দে লেখা । 


৩৮ অলবেরুনীর দেখ। ভারত 


কতক হিন্দু বলেন যে, কোন মানুষের পক্ষে ওরকম ছন্দে লেখ। 
সম্ভব নয়। তবে, হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলে থাকেন, ওরকম 
ছন্দে লেখা অবশ্টাই সম্ভব । তবে, বেদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাৰে 
ওইরকম ছন্দে লেখ। থেকে তারা বিরত থাকেন। 

পরম্পর| অনুসারে ব্যাস একে চার ভাগে ভাগ করেছেন-__খাকৃবেদ, 
যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ । 

পুরাণ কথাটির মানে হলে! প্রথম বা চিরস্তন। মোট ১৮ খানি 
পুরাণ রয়েছে । কোন প্রাণী, মানুষ বা! দেবতার নামে এদের নাম 
রাখ। হয়েছে। এর কারণ, এতে তার সম্পর্কে কোন কাহিনী বা এর 
বিষয়বস্ত মধ্যে কোন না কোনভাবে তার উল্লেখ আছে অথবা এর 
মধ্যে সে, তার কাছে কর! প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে । 


পুরাণগচলি মানুষের লেখা । তথাকথিত খাঁষগণ এর রচয়িতা । এই 


পুরাণগুলির নাম তাঁদের কাছ থেকে যেমনটি আমি শুনেছি ও তাঁদের 
উচ্চারণ শুনে শুনে লিখে রেখেছি তা এইরকম-_ 


১। আদিপুরাণ  ৯। মৎম্য ৩। কুর্ম ৪। নরাহ 
৫। নরসিংহ ৬। বামন ৭| বায়ু ৮। নন্দ 
৯। স্কন্দ ১০। আদিত্য ১১। সোম ১২। শান 
১৩। ব্রহ্মাপ্ড ১৪। মাকণ্ডের় ১৫। তাক্ষয ১৬। ঝিষু 
১৭। ব্রহ্ষ ১৮। ভবিষ্ 


এর মধ্যে আমি কেবল মৎস্য, আদিতা ও বাদু পুরাণের অংশবিশেষ 
দেখেছি। 

কিন্তু বিষুপুরাণ থেকে আমার কাছে এর চেয়ে কিছু পুথক একটি 
তালিক। পড়ে শোনানো হযেছে । সেটিও এখানে বিশদভাবে দিচ্ছি । 
কেননা, পরম্পরার ক্ষেত্রে সব সময়েই যতোট! সম্ভব বিশদভাবে 
খবর দেয়া উচিত। 
১। ব্রহ্ম ২। পদ্ম ৩। বিষুরা «৪1 শিব 
৫। ভাগবত ৬ নারদ ৭। মার্কগ্েযর  ৮। অগ্নি 
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৯। ভবিষ্য  ১*। ব্রন্মাবৈবর্ত ১১। লিঙ্গ ১২। বরাহ 
১৩। স্বন্দ ১৪। বামন ১৫। কৃর্ম ১৫। মৎস্য 
১৭। গরুড ১৮। ব্রন্মাণ্ড 


বেদকে ভিত্তি ক'রে শ্বতির উৎপত্তি হয়েছে । এতে (ধর্মীয় ) বিধি- 
নিষেধাদির বর্ণনা রয়েছে। ব্রহ্মার (প্রজাপতির ) এই কুডিজন পুত্র 
তার রচয়িতা । 


১। আপস্তহ্ব ১। পরাশর এ। শাততপ ৪1 সন্বর্ত 


৫1 দক্ষ ৬1 বশিষ্ঠ ৭1 'মাঙ্গিরা ৮। যম 
৯। বিষু ১০। মন্ধু ১১। যাজ্ঞবন্ধ্য ১২। অব্রি 
১৩। হারিত ১৪। লিখিত ১৫। শঙ্খ ১৬। গৌতম 


১৭। বুহস্পতি ১৮। কাত্যায়ন ১৯। ব্যাস ১০1 উশন৷ 


এছাড়াও হিন্দ্রদের আরো! অনেক বই রয়েছে । ধর্মীয় আচার বিধি, 
ঈশ্বরতত্ব, সন্যাসী গৌড়ের লেখা ও তার নামে পরিচিত-দেবতব ও 
মোক্ষলাভের উপায় সম্পর্কে বই । দিব্য বিষয়ের উপর লেখা কপিলের 
সাংখ্য, মোক্ষের সন্ধান ও যোগ মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে মাত্বার মিলনের 
উপর লেখ পতগঞ্রলির বই । বেদ ও তার ব্যাখ্য। নিয়ে কপিলের লেখা 
হ্যায়ভাষাশ্যাতে বেদ মানুষের লেখা বলে দেখানো হয়েছে ও তার মধ্যে 
থাক কোন্‌ বিধিগুলি সর্দা পালনীয় ও কোন্গুলি বিশেষ অবস্থায় 
পালনীয় তা দেখানো হয়েছে । এই একই বিষয়ের উপর রয়েছে আবার 
জৈমিনীর মীমাংস।। প্রত্যেক বিষয়ে 'ন্ুসন্ধীন ক্ষেত্রে একমাত্র 
বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করা উচিত* এই বক্তব্যের উপর লেখা 
বৃহস্পতির লোকায়ত। বুদ্ধি-বিবেচনা৷ ছাড়া পরম্পরাকেও গুরুত্ব 
দেয়া প্রয়োজন একথ৷ দিয়ে লেখা অগস্তোর অগস্ত্যমত এবং বিষুরধর্ম। 
তাছাড়। ব্যাসের ছয় শিষ্য অর্থাৎ-দেবল) শুক্র, ভার্গব, বুহস্পতি, 
যাজ্বন্ক্য ও মনুরও বই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানের সকল 
শাখাতেই হিন্দুদের অসংখ্য বই আছে। একজন লোকের পক্ষে 


৪০ অলবেরুনীর দেখ! ভারত 


এতো বইয়ের নাম কী ক'রে জানা সম্ভব, বিশেষতঃ সে যদি একজন 
বিদেশীয় হয়? 

এরপর অলবেরুনী সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনী বলেছেন 
ও মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে হরিবংশের উল্লেখ করেছেন। এখানে 
তিনি গীতার উল্লেখ না করলেও এটি যে মহাভারতের অংশবিশেষ 
একথা অন্য জায়গায় পাঠককে জানিয়ে দিতে তিনি ভোলেননি। 
মহাভারতের ১৮টি পর্বের তাঁলিকাও দিয়েছেন। রামায়ণের কথা 
এখানে না হলেও অন্থত্র তিনি বলেছেন । তবে এছুটি তিনি পড়েছেন 
বলে তার বিবরণ থেকে মনে হয় না। 

পরের পরিচ্জেদে তিনি বলেছেন ব্যাকরণ ও ছন্দের উপর লেখ। লইয়ের 
কথ।। ব্যাকরণের উপর তিনি ছ"খানি বইয়ের উল্লেখ করেছেন-_ এজ, 
চন্দ্র, শীকট, পাণিনি, সর্ববর্মণর লেখ! কাতন্ত্র, শশিদেববৃত্তি, ছুর্গাবিবৃত্তিঃ 
উগ্রভূতির লেখা শিষ্যহিতবৃত্তি। শেষ বইখানির লেখক উগ্রভূতি শাহ 
আনন্দপালের শিক্ষক ছিলেন । 

ব্যাকরণের পর অপর একটি বিজ্ঞান হলে! ছন্দ । অর্থাৎ, কবিতার 
বিভিন্ন মাত্রা ও বৃত্ত নিয়ে লেখা আমাদের বইয়ের মতো বই। 
এবিজ্ঞানটি তাদের পক্ষে অত্যাবশ্ঠক । কেননা, তারা সব বই পছ্চে 
লেখে ।...তারা মোটেই গন্ভে লিখতে চায় না। অথচ গগ্ভ বোঝা 
অনেক সহজ ।' 

পিঙ্গল প্রথম এই কলাটির উদ্ভাবন করেন। এসম্পর্কে 

খ্য বই রয়েছে। তার মধ্যে সবথেকে নামকরা হলো গেসিত 
(1? 0-4১1-5-71)1 লেখকের নামানুসারে বইখানির নাম! তিনি 
এতে! বিখ্যাত যে, ছন্দকেই তোর নামে অভিহিত করা হয় । অন্য বই হলো 
পিঙ্গলের লেখা! মৃগলাঞ্থন ও (? 0 (/১0)-1%-চিবি-)।1 আমি 
অবশ্য এর একখানিও দেখিনি । ব্রহ্মসিদ্ধান্তের একটি অধ্যায়েও 
এবিষয়ে আলোচন] করা হয়েছে। 

পরের পরিচ্ছেদে (চতুর্দশ ) তিনি বলেছেন জে)1িবিজ্ঞান ও 
জ্যোতিষের উপর লেখ। বইয়ের কথা । 


পাচ 
হিন্দুশান্্র £ জ্যোভিবিভ্ঞান ও জ্যোতিব 

কোন বিজ্ঞান বা কোন চিন্তাধারা যখনই একবার পুরে! পৃথিবী 
জয় করেছে তখন প্রত্যেকটি জাতিই তার শরিক্ হয়েছে । 
হিন্দ্রদের বেলায়ও এর কিছু অন্যথা ঘটেনি। সময়ের চক্রাবর্তন 
সম্বন্ধীয় তাদেপ ধারণা খুব একটা নতুন কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক 
পধবেক্ষণের ফলাফলের সঙ্গে এর স্বাভাবিক সঙ্গতি রয়েছে । 

হিন্দুদের মধ্যে দ্যোতিবিজ্ঞান সবথেকে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে। 
তাঁদের ধ্মী্য বিধি-বিধানের সঙ্গে এই শান্ত্রটি নানাভাবে জড়িত বলেউ 
তার এই খ্যাতি । যদি কোন লোক জ্োতিবিজ্ঞানী রূপে গণ্য হতে চান 
তবে, তাঁকে শুধু বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক জ্যোতিবিজ্ঞান জানলেই হবে 
না, ওই সঙ্গে জ্োতিষও জান্তে হবে| মুসলমানদের কাছে যে বইটি 
সিন্দহিন্দ নামে পরিচিত সেটিকে তারা সিদ্ধান্ত বলে থাকেন। 
জ্যোতিবিজ্তানের প্রত্যেকটি প্রামাণিক বকে তারা এই নামে অভিহিত 
করেন। এমনকি যেসব বই আমাদের মতে জীজ (21) অর্থাৎ, গাণিতিক 
জ্যোতিধিজ্ঞানের সার-নির্দেিশিকার (195চণে 1১০০) পর্যায়েও 
আসে না-_তাকেও। তাদের পাচটি সিদ্ধান্ত আছে। 

১। লাট রচিত-_স্তূর্ধ সিদ্ধান্ত। 

২। বিঞুচন্্র রচিত--বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত (সপ্তধি মণ্ডলের একটি নক্ষত্র 
থেকে এই নাম )। 

৩। পুলিশ রচিত- পুলিশ দিদ্ধান্ত (ইনি খুব সম্ভব আলেক- 
জেক্দ্রিয়ার সহিত অভিন্ন, সাইন্দ্র শহরের অধিবাসী ছিলেন )। 

৪1 শ্রীসেন রচিত-_ রোমক সিদ্ধান্ত ৷ (রোম সাআ্রাজোর অধিবাসী 
থেকে রোমক )। 

৫€। ব্রহ্মগপ্ত রচিত- ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। (ক্রহ্মগুপ্তের পিতার নাম 
বিষুণ। মুলতাঁন ও অনহিলবার মধ্যবর্তী ভিল্লমাল শহরে জন্ম । এটি 
শেষোক্ত শহর থেকে ১৬ যোজন দূরে )। 


৪২ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


বরাহছমিহির একখানি ছোট আকারের জ্যোতিধিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
সহায়ক গ্রস্থ (17820 ০০) লিখেছেন । এটির নাম পঞ্চ- 
সিদ্ধান্তিকা। নাম থেকে মনে হবে যে এতে পাঁচটি সিদ্ধান্তের সার 
দেয়! হয়েছে। কিন্তু, আসলে তা নয়। আবার অন্য বইগুলি 
থেকে এটি এমনফিছু ভালে! নয় যে একে পাঁচ দিদ্ধান্তের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত কর! যেতে পারে । ন্ত্ুতরাং এই নামটি 
_-“সিদ্ধান্তের সংখ্যা পাচ" এই ঘটনার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কোন 
তাৎপধ বহন করে ন1। 

ত্রহ্মগুপ্ত বলেছেন £ “সিদ্ধান্তের মধ্যে কতকগুলি সূর্ধ, অন্তরা ইন্দ্ুং 
পুলিশ, রোমক, বশিষ্ঠ ও যবন অর্থাৎ শ্রীক। যদিও সিদ্ধান্তের 
সংখ্যা বনু, কিন্তু, তারা শুধু শব্দ-বিন্তাসের ক্ষেত্রেই পৃথক, বিষয়বন্ততে 
পথক নয়। যিনি ভালোভাবে এগুলি অধায়ন করবেন, দেখবেন যে 
পরস্পরের সঙ্গে তারা একমত |” 

এখন পর্যন্ত আমি মাত্র ছুখানি বই সংগ্রহ করতে পেরেছি। 
এছুটি হলো! পুলিশ ও ব্রহ্মগ্প্তের সিদ্ধান্ত । আমি এছু'টির অনুবাদ 
আর্ত করেছি, ৩বে, এখনো শেষ হয়নি ।-.. 

যেসব বই মিদ্ধান্তের পর্ধায়ে পড়ে না, তাদের প্রধান্তঃ বল৷ হয় 
তন্ত্র বা করণ। 

বিখ্যাত তত্ত্গ্রন্থের সংখ্যা ছুই। একটি ভিখেছেন আর্ধভট, 
অন্থটি বলভদ্র। এছাড়া আরেকটি হলে! ভানুযশার রসায়নতন্ত্র । 
একখানি করণ রয়েছে ঘা তার নামানুসারে অভিহিত । তাছাড়া রয়েছে 
ব্রন্মঞ্চণ্রের করণ-খগ্ড-খাছ্যক | « 

আধভটের মতবাদের আলোচনা করা হয়েছে ব্রন্মগুপ্তের করণ- 
খণ্-খাছাক বইটিতে । এরপর ব্রন্মপ্প্ত আরো একটি বই লেখেন-_- 
'উত্তর-খণ্ড-খাগ্ভক' অর্থাৎ, খণ্ড-খাগ্কের ব্যাখ্যা । এ বইটির উপর 
আবার লেখা হয়েছে খণ্ড-খাগ্ক-টিপ্প। । এটি ব্রহ্মগ্রপ্ত না অন্ত কারে 
লেখা আমি জানিনা । থণ্ু-খাগ্যকে যেসব গণনা দেয়া হয়েছে তার 


হিন্দুশাত্ত্র ঃ জ্যোতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষ হি 


প্রকৃতি ও কারণ ব্যাখ্যা কর। হয়েছে এ বইটিতে । আমার মনে হয় 
এটি বলভদ্রের লেখ|। 

এছাড়া বারাণপীর টাকাকার বিজ্য়নন্দিনের লেখ| জেযোতিধিজ্ঞানের 
একখানি সহায়ক গ্রন্থ রয়েছে । নাম_-করণ-তিলক । নাগরপুরের 
আঁধবাসী ভদত্তের ( মিহদত্ত ?) পুত্র বিশ্তেশ্বরের লেখা আর একখানি 
বই আছে। নাম_ করণ-সার । আর একখানি হলে! ভানুষশ! লিখিত 
করণ-পর- (তিলক । যেরকম আমি শুনেছি সেই অনুসারে এতে 
রয়েছে--কীভাবে এন্টি নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান থেকে অন্ত অন্ধ নক্ষত্রের 
অবস্থান নি লভাবে জান! যায় তাঁর কথ! । 

কাশ্মারবাসী উৎপলের লেখা বই রাহুনাকরণ ৬ করণপাত। 
সৌদামিনা-করণ নামে আরেক্খানি সহ আছে । এর লেখক যে কে 
আম জানা ই | 

নামা নামে এরকম আকা অনেক বই আছে। বথা-_মনুর লেখ! 
মহামানন, টীকা লিবেছেন উৎপল । এ বইটিরই সংক্ষিপ্তনার, লব্ধ 
নানলঃ লিখেছেন দাক্ষণ দেশবানী পুঞ্চল (1). মাধভটের লেখা 
দশনী(তক। ও আর্বষ্টীশত। লোকানণন্দ রচিত--লোকানন্দ। ব্রাহ্মণ 
ভট্টিলের রচন।-ভট্টিল' । এ ধরনের বই অসংখা । 

জে1তিষে উপর নিম্নোক্ত লেখকেগ প্রতোকে একখানি ক'রে 
সংহিতা লিখে গেছেন £ 

মাণ্তব্য, পরাশর, গর্গ, ত্রহ্মা, বলভদ্র, দিব্যতত্ব ও বরাহমিহির | 

সংহিত৷ মানে-.-যাহা সংগ্রহ করা হয়েছে । প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই 
এতে কিছু না কিছু আছে। আবহবিগ্ঠা ভিন্তিতে যাত্রা সম্পর্কে পূর্ব- 
সতর্কবাণী, বিভিন্ন রাজবংশের ভাগ্যলিপি স্কম্পর্কে ভবিধ্যত্বাণী। শুভ- 
অভ বিষয়ের জ্ঞান। হাতের রেখার সাহায্যে ভব্য্যিংবাণী। স্বপ্নের ব্যাখা] । 
পাখির ওড়া বা ডাক থেকে শুভাসুভ নিরূপণ ইত্যাদি । কারণ, হিন্দু 
পণ্ডিতের এসব বিশ্বাস করেন। হিন্দু জ্যোতিধিজ্ঞানীদের প্রথা হলো 
তাদের সংহিতা মধ্যে 'আবহতত্ব ও স্থষ্টিতত্ব সম্পর্কে যাবতীয় তত্ব প্রদান 
করা। 


৪৪ অলবেরুনীর দেখ ভারত 


নিম্নোক্ত লেখকগণের প্রত্যেকে একখানি ক'রে 'জাতক” ব৷ ব্যক্তি- 
জ্যোতিষ গ্রন্থ লিখে: গেছেন--পরাশর, সত্য, মণিখ, জীবশম্মন ও গ্রীক- 
সম্ভান ময় (1155 0১৩ 03155] )। 

বরাহমিহির ছু'খানি 'জাতক' গ্রন্থ রচনা! করেছেন। একখানি 
ছোট, অন্যটি বড়ো। প্রথমটি আমি আরবীতে অনুবাদ করেছি। বলভত্র 
দ্বিতীয় খানির ব্যাখ্যা লিখেছেন। ব্যক্তি জে)াতিষের উপর হিন্দুদের 
একখানি বিরাট বই আছে। নাম-_সারাবলী। অনেকট! বাজীদাজ 
( ৬/52:95] ) এর মতো । কল্যাণবর্মা লিখে গেছেন এখানি। তিনি 
তার বিজ্ঞান চর্চার জন্ত উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিলেন । কিন্তু, সমগ্র 
জ্যোতিষবিজ্ঞান নিয়ে লেখা এর চেয়েও বড়ো আকারের আরেকখানি 
বই আছে। এটির নাম হলো যবন। 

বরাহমিহিরের আরো কয়েকখানি ছোট বই আছে। যথা-_ষট.- 
পঞ্চাশিকা বা জ্যোতিষ সম্পর্কে ৫৬ অধ্যায় ও হোরা-পঞ্চ-হোত্রীয় 
€(1)। শেষেরটিও জ্যোতিষ নিয়ে লেখা । 

যোগযাত্র। ও টিকনীযাত্রা বইতে ভ্রমণ বিষয়ক জ্যোতিষ, বিবাহ 
গটল বইতে বিবাহ সন্থন্ধীয় জ্যোতিষ ও স্থাপত্য-বিগ্ভা। নিয়ে বই আছে। 

পাখিদের উড়ে যাওয়৷ ও ডাক থেকে শুভ"অশ্ুভ নিরূপণ এবং 
বইতে নুচ ফুটিয়ে তার সাহায্যে পূর্বাভাষ বিষয়ে আধব ( শ্রোতব্য 1) 
নামে তিনখানি বই আছে। প্রণম বুইখানির লেখক মহাদেব, দ্বিতীয় 
খানির বিমলবুদ্ধি ও তৃতীয় খানির বঙ্গাল। গৃঢ়-মন নামে একই 
বিষয়ের উপর বুদ্ধ লিখিত একখানি বই আছে । এই বুদ্ধ লাল চীবর 
পরিহিত সম্প্রদায় বা শমনীয়াদের (বৌদ্ধ ধর্মের) প্রবর্তক! প্রশ্ন 
গৃঢ-মন বইটি উৎপল রচিত 

এছাড়। আরো হিন্দু পণ্ডিত আছেন যাদের নাম জানি কিন্তু তাদের 
লেখা কোন বইয়ের নাম জানি না। যেমন--প্রহুম়, সংঘিল, দিবাকর, 
পরেশ্বর, সারত্যত, গীরুবান, দেবকৃতি ও পৃরথুদক স্বামীন। 

পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা! করেছেন এখানকার ওজন ও 
পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে। 


ছন্ন 
তলেখার উপকরণ, গণিত, আজব প্রথ। ও আচার-ব্যবহার 

কথস্বর বক্তার চিন্তাধারাকে শ্রোতার নিকট পৌছে দিয়েই খালাস। 
এজন্য এর ক্রিয়াকে ক্ষণস্থায়ী বল! চলে। অতীত ঘটনাধারার বিবরণ 
শুধু মাত্র কণ্খবা শ্রুতির সাগ্াযো উত্তর পুরুষদের কাছে সিক্রমতো 
জানানো একেবা্র অপভ্তব । ঘটনাধার! যদি আকো! বেশি প্রাচীন হয় 
তবে তো! কথাই নেই । মানব মনের নতুন 'আবিক্ষার লেখন-শিল্প “ই 
অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে। বাতাঁস যেমনভাবে সবদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে, লেখাও ঠিক তেমনভাবে খবরকে সবদিকে ছড়িয়ে দেয় । সে যেন 
মৃতের আত্মার মতো কালের বুকে সঞ্চরণ করে চলে। 


প্রাচীন গ্রীকদের মতো! হিন্তুরাও চামড়ায় লিখতে অভাস্ত নয়। 
কেন তিনি বই লিখছেন না সক্রেটিসকে একথ! জিজ্ঞান! করায় তিনি 
উত্তর দিয়েছিলেন £ “আমি জ্ঞানকে মানুষের সজীব হ্াদয় থেকে নিজীব 
ভেড়ার চামডায় পরিণত করি না।” প্রাচীনকালে মুসলমানেরাও 
চামড়ার উপরে লিখতেন। আমাদের ধর্ম-প্রবর্তকের সঙ্গে খাইনার 
অঞ্চলের ইন্ছদী সম্প্রদায়ের যে সন্ধি হয়েছিল ও তিনি কিনরাকে যে 
চিঠি দিয়েছিলেন তা চামড়ার উপরে লেখা হয়। কোরানের নকল- 
সমূহ হরিণের চামড়ায় লেখা হতো, ঠিক যেমন আজন্কাল থোরা-র নকল- 
সমূহ লেখা হয়ে থাকে । কোরানে বল! হয়েছে, “তারা একে করাটা 
বানিয়েছিল” ॥ কিরতা বা চরতা মিশরে বাঁনানে হয় পাঁপিরাসের নল 
দিয়ে। খলিফাদের আদেশনামাগুলি এতে লেখা হ'য়ে পৃথিবীর সব 
জায়গায় যেতো আমাদের সময়ের কিছুকাল গ্মাগেও। চামড়ার তুলনায় 
পাপিরাসের স্থৃবিধা এই যে এথেকে কোন অক্ষর ঘষে তুলে দিতে 
বা যোগ করতে পারবেন না, কারণ, তার ফলে এটি নষ্ট হয়ে যাবে। 
চীন দেশে প্রথম কাগজ তৈরী হয়। চীনা বন্দীর! কাঁগজ প্রস্তুত প্রণালী 
সমরখন্দে প্রচলন করেন। তারপর থেকে নানা দেশে এর চল হয়, 
_ যেখানকার যেধন চাহিদা সেই মতে! তৈরী হতে থাকে । 


হিন্দুদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে খেজুর ও নারকেলের মতো একটি 


৪৬ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


পাতল! গাছ আছে। এতে আহারযোগ্য ফল জন্মায় ও এক গজের মতো 
লম্বা পাত জম্মায়। পাতাগুলি চওডায় পাশাপাশি তিন আঙ্লের 
মতো । হিন্দুরা এই পাতাকে তাড়ী (তাল পাতা) বলে ও তার উপর 
লেখে । এই পাতার মাঝে একটি ক'রে ফুটে করা হয়। তারপর সেই 


পাতায় লেখ। পুথির প্রতিটি পাতাকে একটি দড়ির মধ্যে সেই ফুটো! 
দিয়ে ক্রম অনুসারে পর পর সাজিয়ে সেই দডিটি দিয়ে বেঁধে রাখে । 


মধ্য ও উত্তর ভারতের লোকেরা এজন্য তৃজ গাছের ছাল বাবহার 
করে। এটি সেই জাতের গাছ যাথেকে ধনুকের আচ্ছাদনী তৈরী কর! 
হয়। একে ভূর্জ বলা হয়ে থাকে। এক গঞ্জ লম্বা ও এক বিঘত 
বা তার কিছু কম চওড়া ক'রে এগুলি কাটা হয় ও বিভিন্ন প্রণালীতে 
প্রস্তত করা হয়। শক্ত ও মন্থণ করবার জন্য তারা এতে তেল মাখায় ও 
পালিশ করে। তারপর লেখার জন্য একে ব্যবহার করে। ক্রমিক 
সংখ্য। দ্বার চিহ্নিত করা হয় প্রত্যেকটি পাতাকে। একখণ্ড কাপড়ে 
মুড়ে, পাতার আকারের ছুটি ফলকের মধ্যে পুরে! বইটিকে বেঁধে রাখা 
হয়। এই বইগুলিকে তারা পুথি বলে। চিঠিপত্র বা অন্য যাকিছু 
লেখার দরকার হয় তা সবকিছুই তারা ওই তুজ গাছের ছালের 
উপরে লেখে। 

হিন্দুদের বর্ণমাল! সম্বন্ধে আগেই খলেছি। এ বর্ণমালা! একবার 
পুরোপুরি অপ্রচলিত ও লুপ্ত হয়ে শিয়েছিল। কেউ তা নিয়ে মাথা 
ঘামালো। না। দেশের লোক নিরক্ষর হয়ে গভীর অজ্ঞানতার মধ্যে 
ডুবে গেলো । জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো! । 
তারপর পরাশর পুত্র বাদ ভগবানের প্রেরণা থেকে ৫০ অক্ষরবিশিষ্ট 
এক ব্ণমাল। পুনরাবিষ্কার করেন 

সবথেকে পরিচিত বর্ণমালাকে সিদ্ধমাতৃক1 বলা হয়। কাশ্মীরের 
লোকের! এর ব্যবহার করে। এজন্য কেউ কেউ মনে রুরেন যে, কাশ্মীরেই 
এই বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু বারাণসীতেও এর প্রচলন রয়েছে। 
এই শহরটি ও কাশ্মীর হিন্দু শান্ত্-সমূহের উচ্চ বিষ্ভাপীঠ। মধ্যদেশ, 
যাকে আর্ধাবর্তও বলা হয়, সেখানেও এই বর্ণমালার চল রয়েছে । 


লেখার উপকরণ, গণিত, আজব প্রথ। ও আচার-ব্যবহার ৪৭. 


মালবে অন্ত এক প্রকার বর্ণমালার চল রয়েছে । তার নাম হলো 
নাগর। প্রথমটির সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু বর্ণের আকৃতি নিয়ে। 

আরো একটি বর্ণমাল! রয়েছে যার নাম অর্ধনাগরী। উপরের 
বর্ণমাল। ছুটির মিশ্রণ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে বলেই এই নাম। 
এটি ভাটিয়া ও সিন্ধুর অন্যান্য কতক অঞ্চলে প্রচলিত। : 

অন্যান্য বর্ণমালার মধ্যে একটি হল মলওয়ারী। মালওয়াশাউ 
ও দক্ষিণ দিন্ধুর উপকূল অঞ্চলে এর চল রয়েছে । আরেকটি হলে! 
সৈন্ধব--বহমনওয়া বা অলমনন্থ্রায় প্রচলিত। অন্য একটি কর্ণাটক 
এটি চলে কর্ণাটক দেশে। সৈন্যদের মধ্যে যারা 'কনড়” নামে 
পরিচিত সেই সব সৈন্যরা এ দেশীয়। অন্ধ্র অপর একটি বর্ণমাল!। 
এটির চলন রয়েছে অকন্ত্রাদেশে ৷ দিরওয়াঁরী (দ্রাবিড়ী ) আর একটি । 
এটি চ'লে থাকে দিরওয়ারী (দ্রাবিড়) দেশে। লারী বর্ণমালার 
প্রচলন রয়েছে লার দেশে। গৌরী (গৌড়ীয়) বর্ণমাল! পূর্বদেশে 
প্রচলিত। ভৈকশুকী বর্ণমালা পূর্বদেশের উদনপুর অঞ্চলে ব্যবন্ধত। 
এই শেষেরটি বুদ্ধদেবের বর্ণমালা । 


স্থজনের প্রতীক “ওম্' শব্দটি দিয়ে হিন্দুরা তাদের পুথি আরম্ত 
করে, ঠিক যেমন আমর! ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে আরম্ভ করি। 
ইহা বর্ণমালায় ব্যবহৃত কোন অক্ষর বা অক্ষরসমষ্ি নয়। শুধু এই 
শব্দটিকে বোঝাবার জন্যই বিশিষ্ট এক প্রতীকের কল্পনা কর! 
হয়েছে । এই বিশ্বাস থেকে লোকে এটির ব্যবহার করে যে এটি তাদের 
প্রতি ঈশ্বরের আশাবাদ বয়ে আনবে । আবার এটির দ্বারা ঈশ্বরের 
অদ্ভিতীয়ত্থের প্রতি বিশ্বামকেও তারা প্রকাশ ক'রে থাকে । 


হিন্দুরা তাদের বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যা লেখার জন্য 
ব্যবহার করে না। যেরকম আমরা আরবীতে ক'রে থাকি হিক্র 
বর্ণমালার সাহায্য * নিয়ে । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন 
বর্ণমালার চলন রয়েছে ঠিক সেরকম ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যামালারও 
চলন রয়েছে। আমর] যেসব সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করে থাকি. 


৪৮ অলবেকুনীর দেখ! ভারত 


সেগুলি হিন্দু সংখ্যাচিহ্ের সবোত্বম নিদর্শন থেকে নেওয়া । চিহ 
ও সংখ্যার কোন দামই নেই যদি না লোকে জানে-তার মানে 
কী। কাশ্মীরের লোকের! তাদের পু*খির পাতাগুলিকে চিহিন্ত করে 
এমন কতকগুলি চিহ্, দিয়ে যেগুলিকে ছবি বা চীন! বর্ণ*চিত্রের মত 
দেখায়। এগুলির মানে অনেক দিনের অভ্যাস দ্বারাই একমাত্র 
শেখা যেতে পারে । বালির উপর যখন হিসাব করে তখন অবশ্য এগুলি 
বাবচার করে না তার । 
পাটীগণিতের বেলা সকল জাতিই স্বীকার করে যে সংখ্যায় 
সব রকম ধারাবাহিকতাই দশাত্মক ( অর্থাৎ এক, দশ, একশ, হাজার )। 
অর্থাৎ প্রতিটি পরবর্তা ধাপ পূর্বটির দশগুণ ও পূর্বটি পরবর্তীটির এক- 
দশমাংশ । ভিন্ন ভাষাভাষী যেসব লোকের সঙ্গে এ পর্বস্ত আমার 
যোগাযোগ হয়েছে তাদের প্রত্যেকের ভাষায় ব্যবহৃত সংখ্যাগণন। 
আমি জানবার চেষ্টা করেছি । দেখেছি যে কোন জাতিই সংখ্যাগণনায 
এক হাজারের উপর যায়নি । আরবরাঁও তাদের গণন1 এক হাজারে 
শেষ করে। এটি প্রকৃত পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও নির্ভুল প্রথা । এ 
বিষয়ে আমি একটি পৃথক গ্রন্থ লিখেছি। 
একমাত্র হিন্দুদের সংখ্যাগণনাই এক হাজারের উপরে । অন্ততঃ 
পক্ষে তাদের পাটীগণিতের শান্ত্রীয় বিধি-নিয়ম মতো! । হয় তারা 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে একে আবিষ্কার করেছিল, নয়ত! বিশেষ কোন 
শব্দতত্ব থেকে একে লাভ করেছিল ও পরে ছুইটি ধারার মিলন 
ঘটিয়েছিল। তারা ধর্মীয় কারণ থেকে সংখ্যাক্রমের ধারাবাহিকতা 
অষ্টাদশ ধাপ পর্যস্ত গ্রহণ করেছেন। তাদের ব্যাকরণবিদ্গণ এ 
ব্যাপারে শব্দতত্বের দ্বারা তাদের গণিতবিদ্গণকে সাহায্য করেছেন। 
এই আঠারোটি ধাপ এইরূপ £-- 
১। একম্‌ ২। দশম্‌ ৩। শতম্‌ * ৪। সহশ্রম্‌ 
৫। অধুত ৬। লক্ষ ৭। প্রযুৃত ৮। কোটি 
৯। ন্যারুদ ১০। পদ্ম ১১। খর্ব ১২। নিখ্ব 


লেখার উপকরণ, গণিত, আজব গ্রথ! ও আচার-ব্যবহার ৪৯ 


১৩। মহাপল্প ১৪। শঙ্কু ১৫। সমুদ্র ১৬। ম্ধ্য 
১৭। অন্ত ১৮। পরার্ধ 


কতক হিন্দু বলে থাকেন যে পরার্ধের পর আরো! একটি ব! 
উনবিংশ ধাপ রয়েছে। তাকে বলা হয় “ভূরি' এবং সংখ্যাগণনা এই 
পর্যন্তই সীমিত। প্রকৃতপক্ষে, গণনার কোন শেষ সীমা ও শেষ সংখ্যা 
নেই। কেবল মাত্র একটি প্রয়োগ সীম! রয়েছে ঘাকে প্রম্পরাগত 
ভাবে শেষ সীম! বলে মেনে নেওয়া হয় মাত্র । 


হিন্দুরা সংখ্যাচিহগুলিকে গণিতে সেই একই ভাবে ব্যবহার করে 
ঠিক যেভোবে আমরা করি। এ সম্বন্ধে আমি একটি নিবন্ধ লিখেছি 
ও তাতে দেখিয়েছি যে হিন্দুর! খুব সম্ভবত এদিকে আমাঁদের তুলনায় 
অনেক বেশি অগ্রসর । 


এবার আমর! হিন্দুদের কতকঞ্চলি অন্ভুত চাল-চলন ও প্রথার 
কথ। বলবো । কোন বিষয়কে তখনই অভিনব বলে মনে হয় যখন 
তা কদাচিৎ ঘটে ও তা দেখার স্থযোগ আমরা খুব কম পাই। 
যর্দি মভিনবত্ব অতি বেশিমাত্রায় থাকে তবে বিষয়টি কৌতুহলের 
ব্যাপার হয়ে দাড়ায় বা অলৌকিক ঘটনার মতো! হয়ে যায়--যার 
সঙ্গে সাধারণ প্রাকাতিক নিয়মের কোন সম্পর্ক নেই । তখন নিজের 
চোখে তা দেখার স্থযোগ না হলে তাকে অবিশ্বান্তা রকমের 
আজগুবী বা কাল্পনিক বলে মনে হয়। অনেক হিন্দু প্রথ। আমাদের 
দেশের ও সময়ের প্রথ। থেকে এরূপ চ্ভন্ন যে আমাদের কাছে তা 
সরল কথায় আন্রিক বলে মনে হয়। অনেকে এরূপ মনে করতে 
পারেন যে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেদের এরূপ বিপরীত- 
মুখী করেছে। আমাদের প্রথার সঙ্গে তাদের প্রথার কোন মিলই 
নেই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ উলটো। যদিবা আমাদের প্রথার সঙ্গে তাদের 
কোন একটি প্রথার মিল দেখ! যায় তবে নিশ্চিতভাবে তার 
বিপরীত কোন অর্থ ব। তাৎপর্য রয়েছে। 

৪ 


৫৩ অলবেরুনীর দেখ। ভারত 


তার! তাদের শরীরের কোন চুল কাটে না । আদলে, গরমের প্রভাব 
থেকে তারা নগ্রভাবে চলাফেরা করে। আর মাথার চুল না কাটার 
মূল কারণ হলে! সদি-গন্মির কবল থেকে আত্মরক্ষা কর! । 


একটি গুচ্ছের আকারে তারা তাদের গৌফ রাখে । যৌনাঙ্গের 
চুল ন। কাটার কারণ এইরকম। লোকের মনে তার! এরূপ ধারণা 
সথষ্টি করতে চায় যে তা কেটে ফেললে কাম-লিপ্দা জাগে ও ভোগ-বিলাস 
স্পৃহা পেয়ে বসে। এই কারণে, তাদের মধ্যে যারা তীব্র সহবাস ইচ্ছ! 
অনুভব করে তার কখনো যৌনাঙ্গের চুল কাটে ন!। 

নখ না কেটে তার তাদের কুড়েমিকে মহিমান্বিত করে। এগুলি 
তাদের কোন কাজে বা প্রয়োজনে লাগে না। শুধু আলস্া-মুখে 
দিন যাপনকালে এগুলি দিয়ে মাথা চুলকায় ও চুলের মধ্যে উকুন 
হাতড়ে বেড়ায় । 

হিন্দুরা একের পর এক একা একা ভোজন করে। গোবরের 
প্রলেপ-দেওয়া স্থানে তারা একাঙ্জগ সমাধা করে। ভ্ক্তাবশেষকে 
কাজে লাগায় না। যে থালায় ভোজন করে তা মাটির হলে ফেলে 
দেয় তাকে। 

স্ুপারী, পানের পাতা। ও খড়ি ( চুন) চিবানোর ফলে তাদের ফ্াত- 
গুলি সব লাল। | 

তারা আহারের আগে মগ্তপান করে ও পরে আহার করে। তার! 
গরুর মৃত পান করে কিন্তু তার মাংস খায় না। 

তারা একটি কাঠি দিয়ে ফরতাল ( কাসর ) বাজায়। 

তার! পাঞজ্জামার পরিবর্তে পাগড়ী ব্যবহার করে। যার! একটু সাজতে 
চায় তারা ছু-আঙ্গুল চওড়া এক টুকরো কম্বল পরেই তুষ্ট । এটি তারা 
তাদের পাছার উপর ছুটি দড়ি দিয়ে বাঁধে। যার! আবার অনেক 
সাজগোজ পছন্দ করে তারা এতো কাপড় দিয়ে পাজামাটি তৈরী করে যে 
তা দিয়ে বেশ কয়েকখান! বিছানার চাদর ও ঘোড়ার জিনের নিচের 
আচ্ছাদন তৈরী করা চলে। এই পাজামায় কোন দৃশ্ঠমান ফীক নেই 


লেখার উপকরণঃ গণিত, আজব প্রথা ও আচার-ব্যবহার ৫১ 


এবং এত লম্বা যে পাও দেখা যায় না। যে স্ুতা দিয়ে এটিকে 
বাধা হয় সেটি থাকে পিছনের দিকে । তাদের শিদার ( মাথা, গলা ও 
বুকের উপর অংশ আচ্ছাদনের পোষাক ) ঠিক পাজামার মতোই এবং 
সেটি বোতাম দিয়ে পিছনের দ্রিকে আটকানো । 

তাদের কুরতার ঝুল ডান ও বাঁদিকে ছটা । 

যেদিন থেকে পরতে আরম্ভ করে সেদিন থেকে সব সময়ে জুতাকে 
তারা আটে সীটে। রাখে । চলার আগে পায়ের ডিমের কাছে তাদের 
ছুমড়ে নেওয়! হয় । 

হাত মুখ ধোয়ার বেলা তার পা থেকে স্থরু করে ওপরে মুখ 
ধোয়। স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের আগে তারা স্লান করে নেয়। 

উত্সবের দিনে তার! তাদের দেহে শ্ুগন্ধির বদলে গোময় লেপে। 


মেয়েদের সাজ-পৌশাকের জিনিষ পুরুষেরা পরে । তারা প্রসাধন 
দ্রব্য ব্যবহার করে। কানে ছুল+ বাহুতে অঙ্গদ, হাতের আ্কুলে নাম- 
মোহর করা আঙট ও পায়ের আঙ্কুলেও এ রকম আডটি পরে। 

মহাদেবের প্রতীকরূপে তার৷ তার জননেপ্রিয়ের পূজা করে । 

তারা জিন ছাড়াই ঘোড়ায় চড়ে। যদি জিন লাগান হয় তবে 
ভাঁনদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে । ঘোড়ায় চড়ে ভমণের বেল্লায় কেউ তাদের 
পিছনে ঘোড়ায় চড়ে আন্ক এটা পছন্দ করে । 

তার! কোমরের ভান দিকে কুঠার ঝোলায়। 


একটি স্ৃতার ঝে্টনী পরে তারা । একে যজ্ঞোপবীত্ত বলা হয়। 
এটি তাদের বাঁকাধ থেকে কোমরের ডান দিকে ঝোলানে। থাকে । 

সব রকম আলাপ-মালোচনা ও জরুরী বিষয়ে তার! স্ত্রীলোকের 
পরামর্শ নেয়। 

যখন কোন সন্তান জন্মে তখন লোকের! পুরুষটির দিকে মনযোগ 
দেয়, মহিলাটির প্রতি নয়। 

ছটি সন্তানের মধ্যে ছোটটিকে তারা বেশি পছন্দ করে। 
বিশেষভাবে পূর্ব অঞ্চলের লোকেরা । তার! বলে ষে প্রথম সম্ভানের 


৫২ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


জন্মের পিছনে রয়েছে কামলিপ্পার প্রাধান্য । কিন্ত পরবর্তী সন্তানের 
ক্ষেত্রে রয়েছে অভিজ্ঞ ও প্রশান্ত মনের সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশ । 

করমর্দনের বেল! তারা লোকের হাতের উল্টোদিক জড়িয়ে ধরে। 

কারে গৃহে প্রবেশের সময় তার! অনুমতি নেয় না, কিন্তু বিদায়ের 
বেলা অনুমতি নেয়। 

কথাবার্ত। বা আলোচন1 কালে তারা ছুই পা। ভাজ ক'রে বসে। 

থুথু ফেলা, নাক ঝাড়। এসব ব্যাপারে তার বড়োদের কোনরূপ 
সমীহ ন]1 দেখিয়ে তাদের সামনেই নিবিবাদে এসৰ ক'রে থাকে । তাদের 
সামনে বসে তারা উকুনও মারে। 

তারা বাতকর্মকে শুভ সংকেত ও হাঁচিকে অশুভ সংকেত বলে 
মনে করে। 

তাতীকে তারা অপবিত্র বলে মনে করে। অথচ রক্ত-মোক্ষক ও 
চর্মকাঁর_ যাঁরা অর্থের জন্ত মৃত-প্রায় প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে বা পুড়িয়ে 
মারে__তাদের অপবিজ্তর মনে করে না। 

তার! বিছ্ভালয়ে ছেলেমেয়েদের লেখার জন্ত কালে ফলক ( প্লেট) 
ব্যবহার করে । এতে তারা লম্বািক বরাবর লিখে থাকে, চওড়। দিকে 
নয়। একটি সাদা জিনিষ দিয়ে তারা বাদিক থেকে ডানদিকে 
লেখে। সে দৃশ্য দেখলে লোকের মনে হবে কবির এই বয়েতটি 
হিন্দুদের লক্ষ্য করেই লেখ! £ 


কত লেখক কাঠকয়লা বরণ কাগজ নিয়ে 
সাদ! রঙের কালির আচড় বসায় কলম দিয়ে । 
ঠিক যেন সে দিনকে লেখে কালো রাতের বুকে 
বুনছে তাতী তাত যেন বা পোড়েনকে বাদ রেখে । 
তার! তাদের বইয়ের নাম বইয়ের শেষে লেখে+আরন্তে নয় । 
তার তাদের ভাষায় বিশেষ্যগলিকে গরীয়ান করে তোলে স্ত্রীলিগ 
যুক্ত করে, ঠিক যেমন আরবর! করে থাকে ক্ষুপ্রত্ব বাচকের সাহায্যে । 


লেখার উপকরণ, গণিত, আজব প্রথা ও আচার-ব্াযবহার €৩ 


যদি তাদের কেউ অন্তের হাতে কোন জিনিষ দেয়, সে আশ। করে 
যে এটি তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে ; যেভাবে আমর! কুকুরের দিকে 
কোন জিনিষ ছুঁড়ে দিই। 

ভুজন লোক যদি নর্দ (1090250)700 বা অক্ষব্রীড়া ) খেলতে 
বসে তবে তৃতীয় একজনে তাদের মধ্যে পাশ চালে। 

কামোত্তেজনার সময়ে হাতীর গাল বেয়ে যে রসক্ষরণ হয় তাকে 
তারা পছন্দ করে। অথচ এর গন্ধ অতি বিশ্রী। 

দাবা খেলার সময় তারা গজের চাল সোজাস্থজি ভাবে দেয়। 
প্রতিবারে বড়ের মত এক ঘর করে। এছাড়া আবার চার কোণে 
একবার এক এক ঘর করে চলে, রাণীর মতো । তারা বলে যে এই 
পীচ ঘরই (একটি সোজ্ামুখী ও অন্ত চারটি কোণাকুনি ভাবে ) হলে! 
গজের স্থান য। সে তার শু'ড় ও চার প। দিয়ে অধিকার করেছে। 

তারা৷ দাবা খেলে চারজন একসঙ্গে, একজোড়া! পাশ নিয়ে। 
দাবার ছকের উপর তার খু'টিগুলি সাজায় এরকম ক'রে-_ 






( চিত্র দেখুন ) 
দুর্গ | থোড়া গঞ্জ | রাজ! ূ র তি | 
| 








শা 


বড়ে | বড়ে | বড়ে বড় 
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এ ধরনের দাবা খেলা যেহেতু আমাদের অজ্ঞাত সেজন্ত এর 
যতটুকু আমি জানি তা প্রকাশ করছি। 


দাবার ছকটিকে ঘিরে চারদিকে চারজন খেলোয়াড় বসে। পরপর 
তার পাশা ছুটি চালে । পাশার সংখ্যাগচলির মধ্যে ৫ ও ৬ নেই। 
এক্ষেত্রে পাশ। যদি ৫ বা ৬ দেখায়, তবে খেলোয়াড় ৫এর বদলে এক 
ও ৬এর বদলে চার নেয়। 


এখানে রাণীর পরিবর্তে শাহ বা রাজ! নামটি ব্যবহৃত হয় । 


পাশার এক একটি সংখ্যা অন্থসারে যে কোন একটি ঘু'টিকে মাত্র 
চালতে পারা যায়। 


এক হলে বড়ে বা রাজ।। সাধারণ দাবার মতে! একই নিয়মে 
ঘু'টির চাল দেওয়া হয়। যদি রাজার স্তানত্যাগের প্রয়োজন ন! 
হয় তবে বড়েকে চাল! যেতে পারে--অন্তথায় রাজাকে । 


ছুই হলে দুর্গ বা রখ । এটি কোনাকুনি ভাবে তৃতীয় ঘরে যায়। 
যেভাবে আমাদের দাব। খেলার গজ চলে, তেমনি ক'রে। 


তিন হলে ঘোড়া । এর চলন সাধারণ নিয়ম মতো! আড়াই ঘর 
বা তির্ধক তৃতীয় ঘর। 


চার হলে গজ । এটি সরলরেখায় চলে। যেমন ক'রে আমাদের 
দাবার দুর্গ চলে তেমনি-_-অবশ্য, যদি না এর গতি রুখে দেওয়া হয়ে 
থাকে। যদি সে রকম অবস্থা হয়--যা বু সময়ে ঘটে-_-তবে পাশার 
দীন সে বিপত্তি দ্বর কনে তাকে এগিয়ে যেতে সাহাধ্য করে। এর সব 
থেকে ছোট চাল এক ঘর। সব থেকে বড় চাল ১৫ ঘর। কেননা, 
বনু সময়ে দেখ! যায় যে পাশ! ছুটে। ৪ বা ছুটো ৬ বা একটি ৪ ও 
একটি ৬ দেখিয়াছে। ফলে, এর একটি সংখ্যার দরুন সে হয়তে। 
পুরো! ছকটা পার হয়, আবার অন্ত সংখ্যাটির জন্য লে ছকের পুরে 
অন্ত দিকে চলে যায়। অবশ্য, তাতে যদি কোনরকম প্রতিবন্ধক ন! 
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থাকে। একসঙ্গে এরূপ ছুটি সংখ্যার জন্য গজ কোনাকুনি ভাবে 
ছকের একমাথ! থেকে অন্ত মাথা যেতে পারে। 


প্রতিটি ঘু'টির বিশেষ এক মূলা নির্দিষ্ট আছে। সেই অনুসারে 
খেলোয়াড়ের! বাজীর অর্থ পেয়ে থাকেন। রাজার মূল্য ৫, গজ-৪, 
ঘোড়া-৩, হুর্ঈ-২, ও বড়ে-১। যে একটি রাজা খতম করে সে? 
পায়, ছুটি রাজার জন্য ১০, তিনটি রাজার জন্ত ১৫। যে জিতেছে 
তার নিজের রাজ। যদি তার কাছে ন! থাকে তবে এরকম হিসাব। 
যদি নিজের রাজ। টিকে থাকে ও অন্য তিনটিকে খতম করে তবে সে 
৫৪ পায়। এই মূল্য বীজগণিতের নিয়মে নির্ধারিত নয়। সকলে 
একমত হয়ে ধার করা! 


হিন্দুরা আমাদের থেকে পৃথক ও আমাদের তুলনায় উৎকৃষ্ট বলে 
দাবী করে। আমরাও বিপরীত ভাবে ওই রকম দাবী করি। এ 
প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই করে নেওয়া যেতে পারে তাদের ছেলেদের 
উপর এ নিয়ে পরীক্ষা! চালিয়ে। যেসব হিন্দু ছেলে নতুন নতুন 
মুসলমান অঞ্চলে আসে তাদের মধ্যে আমি এমন কাউকে দেখিনি 
যে কিন। নিজেদের রীতিনীতি ভালোভাবে জানে না। তবুসে তার 
মালিকের জুতোজোড়া উল্টোভাবে রাখে । ভাইনেরটি বাঁয়ে, 
বায়েরটি ডাইনে। পাট ক'রে রাখতে গিয়ে সে মালিকের পোষাকটিকে 
উলটিয়ে নিয়ে পাট করবে। গালিচা বিছাতে গিয়ে তার নিচের 
দিকটিকেই উপরের দিকে পাতবে। এই রকম আরো অনেক কিছু। 
এর সবটাই হলো! হিন্দু প্রকৃতির মধ্যে দেখ! দেওয়া সহজাত বিকৃতির 
নিদর্শন। 


যাই হোক, এই সব পৌত্তলিক আচার-আচরণের জন্য কেবল 
হিন্দুদেরই তিরস্কার করা উচিভ নয়। পৌত্তলিক আরবরাও অপরাধ 
ও অশ্লীলতা” করেছেন। তারা খতুমতী ও গর্ভবতী নারীর সঙ্গে 
সহবাস করেছেন। একজন নারীর সঙ্গে একই খতুকাল মধ্যে 
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একাধিক লোক সহবাস বরেছেন। তার! অন্তের দ্বারা জাত বা 
অতিথিদের দ্বারা জাত পুত্রকে গ্রহণ করেছেন। নিজের কন্তার প্রেমিকের 
পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেছেন। কয়েক রকমের পুজার সময়ে তার! 
তাদের আঙ্ঙ দিয়ে শীষের শব্দ তুলতেন, হাততালি দিতেন । 
ঘ্বণিত ও মুত পশুর মাংস থেতেন। ইসলাম আরবদের মধ্য থেকে 
সে সব প্রথা দুর করেছে। ভারতের যে সব অঞ্চলের লোকেরা 
মুসলমান হয়েছে তাদের মধ্য থেকেও ওইসব (খারাপ হিন্দ) প্রথা 
দূর করেছে। ভগবানকে এজন্য ধন্যবাদ । 


লাত 
যাদুকল। ও রসায়ন 

যাহুকল! ভূল ধারণ! স্ষ্টি করে, এক জিনিষকে অন্ত জিনিষ বলে 
মনে করায় । এব্যাখ্যা মেনে নিলে এ ধরনের কার্ধকলাপ লোকের 
মধ্যে বেশ ছড়িয়ে গেছে। সাধারণ লোক যেভাবে একে ব্যাখ্যা 
করে তা হলে! £ যা অসম্ভব এমন কিছু সষ্টিকরা। এ এমন একটি 
ব্যাপার যা বাস্তবের কোঠায় পড়ে না। যা অসম্ভব তা কখনো 
স্র্টি করা যায় না। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা লৌক ঠকানো 
কৌশল মাত্র। এদিক থেকে বিচার করলে যাছুকলার সঙ্গে বিজ্ঞানের 
কোন সম্পর্ক নেই। 

আলকেমি যাছবুকলারই একটি রকমফের মান্্র। তফাৎ শুধু 
এইটুকুই যে একে এ নাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু, একজন লোক 
একটুকরো তুলাকে যদি সোনার মতো! করে, তাহলে তাকে একটুকরো! 
যাছুকল! ছাড়া আর কী বলবে? এক টুকরো রূপা নিয়ে তাকে 
যদি সে সোনার মতো! করে, তা একই কথা। ফারাক এখানে এইটুকুই 
যে পরেরটি জানাশোন৷ উপায় অর্থাৎ রূপাকে গিলটি করা, অ'র 
প্রথমটি ত৷ নয়। 


হিন্দুদের আলকেমির দিকে তেমন ঝোক নেই। ভবে, কোন 
জাতিই এর প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়।'.**""এই কলাটির 
অনুগামীরা সাধারণতঃ তাদের কার্যকলাপ দলের বাইরে ফাঁস করে না। 
তাই আমি জানতে পারিনি, হিন্দুর এ ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি 
অনুসরণ করে। কোন ধরনের উপাদান এজন্য তারা ব্যবহার ক'রে 
থাকে-_খনিজ, প্রাণীজ অথবা উত্ধিজ্জ উপাদান। তবে, কঠিন 
পদার্থকে তাপের সাহায্যে বাম্পে পরিণত করে পুনরায় তাকে কঠিন 
করা, পুড়িয়ে ভম্ম করা, বিঙ্লেষণ করা, 'তালক' বা পি তৈরী 
কর! ইত্যাদি প্রক্রিয়া! নিয়ে তাদের আলোচনা করতে শোন! যায়। 
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এ থেকে মনে হয় যে আলকেমির খনিজ বিভাগের দিকেই 
তাদের ঝোক। 

তাদের আলকেমি গোত্রীয় অন্ত একটি বিজ্ঞান রয়েছে। এটি 
পুরোপুরি তাদের নিজ্ব। এর নাম দিয়েছে তারা রসায়ন। এটি 
এমন একটি কলা যা গাছ-গাছড! থেকে সংগৃহীত যৌগিক ওষুধ, 
ওষুধ তৈরীর বিভিন্ন উপাদান ও তার কতকগুলি বিশেষ রূপায়ণ 
পদ্ধতির মধ্যে সীমিত। এর মৌলিক উপাদানগুলি যেসব রোগী 
ভালে! হওয়ার আশ! ছেড়ে দিয়েছে তাদেরও নিরাময় করে স্বাস্থ্য 
ফিরিয়ে আনে। জরাগ্রন্ত লোক যৌবন ফিরে পায়। তারা! যৌবন 
আরম্তভকালে যে রকমটি ছিল সেই রকম অবস্থায় ফিরে আসে । সাদা 
চুল কালে! হয়, ইন্দ্রিয় ক্ষমতা যৌবনকালের মত সহজ ও স্বাভাবিক 
হয়। এমন কি সহবাস ক্ষমতাও আবার ফিরে আসে ও দীর্ঘ জীবন 
লাভ করে। আর, কেনই বা হবে না! আমর! কি আগেই বলিনি 
যে পতঞ্জলি লিখে গেছেন, মোক্ষলাভের অপর একটি মাধ্যম হলো! 
রসায়ন? একথা শোনার পর কে একে সত্য বলে মেনে নেবে না? 
মুখ আনন্দ উপভোগের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য লাফ দেবে না? 
আপন মনের মতো সের! খাবারগুলো মুখে পুরে এই পরমাশ্চর্য কলাটির 
গুরুকে সম্মান জানাবে না ? 


এই কলাটির একজন বিখ্যাত . প্রতিনিধি হলেন নাগা্জুন। 
ইনি সোমনাথের কাছে দৈহক দুর্গের অধিবাসী ছিলেন। এই 
কলাটিতে তিনি অতি দক্ষতা লাভ করেন ও একখানি বই লেখেন । 
এ বইখানিতে এ বিষয় নিয়ে লেখ! সব বইয়ের সার বর্তমান। বইটি 
খুব ছুলভ। ইনি প্রায় ১০০ বছর আগে জীবিত ছিলেন। 

রাজ! বিক্রমাদিত্যের আমলে ব্যাদি নামে একজন লোক ছিলেন। 
তিনি তার যা কিছু সম্পদ ও সমগ্র জীবন এর সাধনায় ব্যয় 
করেন। বহু ব্যর্থতার পর তিনি আকস্মিকভাবে অদৃশ্য হওয়ার মলম 
তৈরী করতে সমর্থ হন। মলমের ক্রিয়া পরখ করার জন্য তিনি ও 
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তার স্ত্রী তা গায়ে মাখলে অনৃশ্ঠ হয়ে যান। বিক্রমাদিত্য লোকমুখে 
এ ঘটনা শুনে তার সত্যি মিথ্যা ধাচাই করার জন্ত আসেন। রাজা 
এলে ব্যাদি তাকে বললেন--হা! করো, আমার থুথু তোমার মুখের 
মধ্যে নাও। রাজা ঘৃণা ও বিরক্তিতে তার কথ! মানলেন না। 
থুথু গিয়ে পড়লো দরজার চৌকাঠের উপর। সঙ্গে সঙ্গে নিচের 
চৌকাঠটি সোনা হয়ে গেল। ব্যাদি ও তার স্ত্রী যেখানে খুসী 
উড়ে যেতে পারতেন । এই বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাদি অনেক বই লিখে 
গেছেন। লোকে বলে তিনি ও তার স্ত্রী আজে জীবিত। 

ধার শহর মালবের রাজধানী । এখানকার বর্তমান রাজা ভোজদেৰ । 
এই ধার শহরের সরকারী ভবনের সামনে রূপার একটি লম্বা! টুকরো 
আছে। এতে একজন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্ুলেখ দেখ। যায়। 
এটিকে নিয়ে এরকম এক গল্প চালু আছে ; 

প্রাচীন কালে একজন লোক এখানকার রাজার কাছে উপস্থিত 
হলেন। তার সঙ্গে ছিল এমন সব রসায়ন যা একজন লোককে 
অমর, বিজয়ী ও অপরাজেয় করে তুলবে । সে যা চাইবে তাই করতে 
পারবে। তিনি রাজাকে অমর হওয়ার প্রস্তাব দিতে তিনি 
উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন। এজন্য অন্য যেসব জিনিস লোকটির 
আর দরকার তা সব কিছু তাকে জুগিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। 
নির্দিষ্ট দিনে লোকটি একটি বিশেষ জায়গায় রাজাকে একা! একা! 
তার সঙ্গে দেখ! করতে বললেন । 

লোকটি একটি বিশাল কড়াইতে ক'রে কয়েকদিন ধরে তেল জ্বাল 
দিয়ে চললো । যখন সেই তেল ঠিকমতে৷ বর্ণ নিলো! তখন সে রাজাকে 
তাতে ঝাপ দিতে বললো। রাজা ভয় খেয়ে গেলেন। লোকটি 
রাজার অবস্থ। বুঝতে পেরে বললো--তোমার যদি সাহস নেই তবে 
আমি ঝাপ দিচ্ছি। পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে তুমি আমায় 
সাহায্য করবে কি? রাজা রাজী হলেন। তখন সে কয়েকটি 
ওষুধের পুরিয়। বের ক'রে রাজার হাতে দিলেন। কোন অবস্থায় 
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কোনটির পর কোনটি কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে রাজাকে সব 
বুঝিয়ে দ্রিলেন। তারপর তিনি নিজে সেই তেলের মধ্যে ঝাপিয়ে 
পড়লেন। দেখতে দেখতে তিনি তার মধ্যে একেবারে মিশে গিয়ে মণ্ডে 
পরিণত হয়ে গেলেন। পরপর নির্দেশ অনুযায়ী রাজা প্রক্রিয়া এগিয়ে 
নিয়ে চললেন। যখন সবে একটি ওষুধ আর বাকী আছে হঠাৎ 
রাজার মনে ভাবনা দেখা দিলো। কথ! মতো লোকটি যদি সত্যিই 
অমর, অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য, যা খুশী তা করার ক্ষমতা পাত্র তবে 
তার রাজ্য জুড়ে কী বিপাক দ্রেখা দেবে? ভেবে চিন্তে শেষ ওষুধটি 
তিনি আর দিলেন না। ফলে, কড়াই যখন ঠাণ্ডা হলো তখন 
লোকটির মণ্ড হয়ে যাওয়৷ দেহ ওই রূপার টুকরোটির রূপ নিল। 


বল্পভী নগরের রাজা বল্লভকে নিয়েও হিন্দুরা এ রকম একটি গল্প 
বলে। এই রাজার অব্টি সম্পর্কে যথাস্থানে বলবো । 

একজন সিদ্ধ পুরুষ একটি বিশেষ গাছের খোঁজ ক'রে 
চলছিলেন। গাছটি ছিল ছুধেল রস ঝরায় এমন ধরনের । নাম-_ 
তোহর। একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক রাখালের সঙ্গে তার দেখা 
হলেো। তাকে তিনি জিজ্ঞাস করলেন, এ রকমের তোহর গাছের সে 
খোজ দিতে পারে কিনা যার পাতা ছিলে দুধের মত রঙের 
বদলে রক্ত ঝরে । রাখালটি বললো, সে জানে । সিদ্ধ পুরুষ তখন তাকে 
মদ খাবার জন্ত কিছু পয়স৷ দিয়ে সেই গাছ দেখিয়ে দিতে বললেন । 
রাখাল তাকে সে গাছ দেখিয়ে দিলে। । দিদ্ধ পুরুষটি তখন দেই গাছে 
আঞ্চন লাগালেন ও তার মধ্যে রাখালের কুকুরটিকে ছুড়ে দিলেন: 
রাখালটি ক্ষেপে গিয়ে, কুকুরটিকে যেভাবে ছোড়া হয়েছে ওই ভাবে 
সিদ্ধপুরুষকেও আগুনে ছুঁড়ে দিলেন। আগুন নিভে যাবার পর 
সে অবাক হয়ে দেখলে। যে. সেই লোকটি ও কুকুরটি ছুই-ই লোনায় 
পালটে গেছে। সে লোকটিকে ওই ভাবে ফেলে রেখে কুকুরটিকে 
নিয়ে চলে গেলে] । | 

একজন চাষী ঘটনাক্রমে সেই দৃশ্ঠয দেখে ফেলেছিল। সে ওই 
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সিদ্ধপুরুষের 'একটি আন্গুল কেটে নিয়ে রহ্ক নামে এক ফলওয়ালার 
কাছে চলে গেলো । এই ফলওয়াল। খুব গরীব ছিল বলে সবাই 
তাঁকে গরীব বা রঙ্ক বলে ডাকতো । তার আধিক অবস্থা তখন খুব 
খারাপ। যাই হোক, চাষীটি সেই আঙ্গুলটি রঙ্ককে দিয়ে তার 
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করলো । আবার সে যখন সোনায় 
পালটে যাওয়া সেই সিদ্ধপুরুষের কাছে এলে! অবাক হয়ে দেখলো, যে 
আহুলটি সে কেটে নিয়েছিল সেখানে নতুন একটি সোনার আঙ্গুল 
গজিয়েছে। সে দ্বিতীয়বার সেই আঙ্গুলটি কেটে নিয়ে রঙ্কের কাছে 
গেলে ও তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে জিনিষপত্র কিনলো । রকঙ্ক 
কৌতুহলী হয়ে এবার তাকে জিজ্ঞাসা করলে। এ আঙুল কোথেকে মে 
গেয়েছে। চাষীটি বোকার মতো! সব কথা তার কাছে খুলে বললে । 
রন্ক তখন একটি শকট নিয়ে গিয়ে সিদ্ধপুরুষের দেহটি তাড়াতাড়ি 
বাড়ীতে বয়ে আনলে! । তারপর, তার দৌলতে সে ধীরে ধীরে 
পুরো শহরটির মালিক হয়ে উঠলো । এই শহরটির উপর রাজ। বল্পভের 
বিশেষ লোভ ছিল। সে রঙ্কের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে শহরাটি 
কিনে নিতে চাইলে।। রম্ক রাজী হলো! না। রাজ-রোষে পড়ার ভয়ে 
ভীত হয়ে সে গোপনে অলমনস্থুরার রাজার কাছে হাজির হলো । 
তাকে অনেক টাকা ও উপহার সামগ্রী দিয়ে তার কাছে সাহাষ্য রূপে 
এক নৌবাহিনী প্রার্থনা করলে । রাজা তাকে সাহায্য করলো । এই 
নৌবাহিনী নিয়ে এক রাতে আচমক। সে রাজা বল্লভকে আক্রমণ 
করলো। রাজ। ও তার সৈম্য-সামস্ত মেরে ফেলে রাজধানীটিকে ধ্বংস 
করে দিলো । লোকে বলে, যে সব 'জায়গ। রাতে হঠাৎ আক্রমণ 
ক'রে ধ্বংস কর! হয়েছে, বল্লভী নগরে এখনো তার সব রকম চিহ 
রয়েছে। 

অজ্ঞ হিন্দু পলাজাদের সোনা! তৈরী করার লোভের কোন শেষ 


“ছিল না। এজন তারা যে কোন কাজ করতে রাজী । কেউ যদি 
এজন্য তাদের যে কোন সংখ্যার সুন্দর শিশুদের হত্যা করার কথাও 


৬২ অলবেরুনীর দেখ। 'ডারত 


বলতো তার! সেজন্য পিছু হটতো। না। অনায়াসে তাদের আগুনে ছুড়ে 
দিতো। যদি এই অমুঙ্গ্য রসায়ন শাস্ত্রটকে নিষিদ্ধ ক'রে পৃথিবীর 
এমন এক সীমানায় পাঠিয়ে দেওয়া যেতো যেখানে কোন লোক তার' 
হদিশ পাবে না, তাহলে ভাল হতো । 

তন্ত্রমস্ত্র ও যাহুবিষ্ঠায় হিন্দুদের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। তারা 
এদিকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট । যে বইতে এসব নিয়ে লেখা আছে সে 
বইটিকে তার! গরুড়ের লেখ। বলে মনে করে। গরুড় হলে! নারায়ণের 
বাহন। 

যাদের সাপে কামড়ায় তাদের উপরই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
তন্্রমন্ত্রের প্রয়োগ হয়ে থাকে । এর উপর তাদের বিশ্বাস যে কী রকম 
গভীর এই গল্পটি থেকে তার আচ পাওয়া যাবে। একজন লোক 
এটি আগায় শুনিয়েছে। সে বললো যে সাপে কামড়াবার পর অন্ত্রমন্ত্রের 
দ্বার একজন লোক জীবন ফিরে পেয়েছে এ ঘটনা সে নিজের চোখে 
দেখেছে । জীবন ফিরে পেয়ে সে লোক অন্য পাঁচজনের মতোই চলে 
ফিরে বেড়িয়েছে। 

আর একজন লোক আমায় এই গল্পটি বললে! ঃ 

একজন লোককে সাপে কাষড়ায়। তাকে বীচাবার জন্তা তার 
উপর তস্ত্স্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। ফলে লোকটি প্রাণ ফিরে গেয়ে 
কথ। বললো, নিজের ইচ্ছাপত্র তৈরী করলো, কোথায় সে তার টাকা 
রেখেছে পরিবারের লোকদের তা দেখিয়ে দিলো, বিষয় সম্পত্তির 
ব্যাপারে ঝা কিছু দরকারী খবরাখবর সব বুঝিয়ে শুনিয়ে দিলো । কিন্তু 
তারপর যখন মে একটি থালার গন্ধ শুকলে। সঙ্গে সঙ্গে মার! গেলো । 

যদি কোন লোককে সাপে কামড়ায় ও ধারে পিঠে ওঝা না থাকে 
তবে হিন্দুদের রীতি হলে! তাকে একটি পাতার উপর শুইয়ে ভেলায় 
ক'রে ভাসিয়ে দেওয়া । পাতাটিতে একটি লেখা থাকে। যে লোক 
তত্ত্রমন্ত্রের দ্বারা এ লোকটির জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে ওই লেখায় 
তার কল্যাণ কামনা করা হয়। 


যাছুকল৷ ও রসায়ন ৬৩ 


আমার এ সবে বিশ্বাস নেই, তাই এ সব ব্যাপার নিয়ে ঠিক কী 
মন্তবা করবো ভেবে পাচ্ছি না। এমন একজন লোক, যে কিনা 
বাস্তবতার প্রতিও যথেষ্ট কম বিশ্বানী আর যাছুকরের কলাকৌশলের 
প্রতি তো কথাই নেই, তিনি একদা আমায় বলন্গেন যে তাকে 
একবার বিষ খাওয়ানো হয়েছিল ও ওই সময়ে লোক তাকে অস্ত্-মন্ত 
জান! ওইসব হিন্দুদের কাছে পাঠিয়েছিল। তার! তার সামনে বসে 
তাদের মন্ত্র গাইলো। তার উপর এর ভাল প্রতিক্রিয়া হতে থাকলে। ৷ 
ক্রমে ক্রমে তিনি হ্স্থ হয়ে উঠলেন। এই সময়ে তারা তাদের হাত 
ও একটি পল্লব দিয়ে শৃন্তে শাক কেটে চলছিল । 

নিজের চোখে আমি দেখেছি, তারা শিকার করতে গিয়ে হরিণকে 
হাত দিয়ে ধরে। একজন হিন্দু এতরুর পর্ধন্ত বলেছিল, সে হাত 
দিয়ে না ধরে হরিণটিকে তার আগে আগে পায়ে হাটিয়ে সোজাসুজি 
রান্নাঘর পর্বস্ত নিয়ে আসবে । যতর্বর আবিষ্কার করতে পেরেছি তাতে 
আমার এই রকম ধারণা হয়েছে যে কোন একটি বিশেষ গানের স্তরে 
প্রাণীটিকে খুব ধীরে ধীরে মুগ্ধ ক'রে তুলে এ কাজ করা হয়। 

আইবেক ( বন ছাগ বিশেষ ) শিকারের সময় আমাদের লোকেরাও 
এ রকমটি ক'রে থাকে । এর! হরিণের চেয়েও অধিক বন্ত। কতা 
((৪জ) পাখি শিকারীরাও রাতে পিতলের পাত নিয়ে একই 
রকমের বাজন! বারবার বাজিয়ে চলে ও হাত দিয়ে তাদের ধরে। বাজনার 
গৎ পালটানেো৷ হলে পাখীর! চারিদিকে উড়ে পালিয়ে যায় । 


এগুলি এমন পদ্ধতি যার সঙ্গে তন্ত্রমস্ত্ররে কোন সম্পর্ক নেই । 
কড়িকাঠের উপর বা টানা দড়ির উপর বল নিয়ে খেল! দেখানোর 
জন্ত অনেক সময় হিন্দুদের যাছকর বলে মনে করা হয়। কিন্ত এ 
ধরনের কৌশল অন্যান্য জাতির মধ্যেও চলিত রয়েছে । 


আট 
জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতিষ 
ক] 

উনিশ থেকে আশি পযন্ত ৬২টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ৫২টিতেই 
অলবেরুনী প্রধানতঃ জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূগোল ও জ্যোতিষ ও তাঁর 
বিভিন্ন শাখা প্রশাখ। নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা! করেছেন। 
যে দশট অধ্যায়ে এর ব্যতিক্রম রয়েছে দেগুলির কথ। পরে বলবে । 
এই আলোচনার বেলায়ও হিন্দু পরম্পরাকে তিনি ছুটি ভাগে বিভক্ত 
করেছেন। (এক) জ্ঞানমার্গাী বা বৈজ্ঞানিক পরম্পরা । এর প্রতিভূ 
হলেন বরাহমিহির, আর্ধভট্ট প্রথম ও দ্বিতীয় ও এদের অন্ুগামীরা, 
পুলিশ, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতিধিদগণ.। (ছুই) ধর্মী তথা 
পৌরাণিক অন্ধ পরম্পরা-_যার দ্বারা সাধারণ মানুষের বোধবুদ্ধি 
ধ্যান-ধারণা আচ্ছন্ন । ছুটি পরম্পরাকেই এখানে তিনি পাশাপাশি 
আলোচনা করেছেন, ছুটি থেকেই অসংখ্য উদাহরণ ও উদ্ধ'তি দিয়েছেন । 
অনেকে কীভাবে ছু-নৌকায় প1 রেখে চলতে চেয়েছেন তাও দেখিয়েছেন। 
আবার, এই সব পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত নানা আঞ্জব পৌরাণিক 
উপাখ্যানগুলিও বলতে ভোলেননি। ভোলেননি কল্প, মন্বস্তর, 
ধর্মযুগ প্রভৃতির ন্যায় বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করতে। 

ব্রহ্মাগ্ড নিয়ে আলোচনার বেল বিংশ পরিচ্ছেদে তাকে মতপ্রকাশ 
করতে দেখা যায়ঃ “সত্য পুরোপুরি ভাবে আর্ধভট্রের অন্ুগামীদের 
সপক্ষে । তার! প্রকৃতই, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের খুব ভঁচু সোপানে 
উঠেছেন বলে ধারণা হয়। এ কথা প্রাঞ্জল যে ব্রহ্মাণ্ড বলতে 
2197'-কেই তার সমগ্র স্থষ্ট উপাদান সহ বোঝানো হয়েছে?। 

পুলিশ সম্পর্কে তার উঁচু ধারণার কথ ব্যক্ত করতে গিয়ে এক 
জায়গায় (৫২ পরিচ্ছেদ ) 'বলেছেন-_-“তবে, এখানে, নকলকারী বা 
অনুবাদকের ক্রটি বলেই আমি মনে করি। পুলিশ একজন অতি 
উঁচু স্তরের পণ্ডিত ছিলেন। তার পক্ষে এ রকম ভূল করা অসম্ভব । 


জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতিষ ৬৫ 


বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত সম্পর্কে তার ধারণার কথা প্রকাশ করতে 
গিয়ে ৫৯ পরিচ্ছেদে বলেছেন £ “বরাহমিহিরের যে সব উক্তির সঙ্গে 
এর আগে আমাদের পরিচয় হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি বিশ্বের 
আকৃতির কথ নির্ভলভাবে জানতেন। অথচ এখানে তিনি যে সব 
কথা বলেছেন তা আজব ও আশ্চর্য হবার মতো । এ থেকে দেখা 
যায়, মাঝে মাঝে তিনি ব্রাহ্মণদের পক্ষ নিতেন। তিনি তে! তাদের 
সম্প্রদায়েরই একজন । তাই তাদের থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন 
রাখা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবু তাকে দোষ দেওয়া যায় না। 
এ সত্বেও তিনি সত্যকে বলিষ্ঠভাবে আশাকড়ে ছিলেন, স্পষ্ট ভাবে 
সত্যকে প্রকাশ করে গেছেন। “সন্ধি কাল সম্পর্কে যেসব কথা 
তিনি বলেছেন তা একবার এখানে মনে করুন। আমর! আগেই 
তার আলোচন! করেছি ।” 


“হায় সবাই যদি তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন! উদাহরণ 
রূপে, হিন্দুদের সব জ্যোতিবিজ্ঞানীদের মধ্যে নিঃসংশয়ে বিশিষ্টতম 
্রন্মগুপণ্তকে দেখুন। তিনিও একজন ব্রাঙ্মণ। তিনিও পুরাণে 
পড়েছেন নৃুর্য চন্দ্রের চেয়ে নিচে অবস্থিত। তাই “গ্রহণ-এর জন্ত 
তাকে গ্রাস করতে অবশ্যই একটি মুণ্ডের (রাছ) দরকার। অতএব 
তিনি সত্য থেকে পিছিয়ে গেলেন। সেই মিথ্যা (পৌরাণিক ) 
ধারণাকেই শেষ পর্যন্ত সমর্থন করলেন। একে এভাবে সমর্থন ন। 
কর! তার পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে আমি মনে করি না। বরঞ্চ যে 
ভাবে এ কথ। তিনি বলে গেছেন তা থেকে মনে হবে, চরম বিরাগ 
থেকে তাদের উপহাস করার জন্যই যেন ঘিনি তা বলেছেন। অথবা 
মনে হবে, মরণ যার সব চেতন! ছিনিয়ে নিতে চলেছে এমন এক লোক 
হঠাৎ যেন তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ওই রকম কথা ভুল বকে 
বসেছে।? 

“তবে, আমার মনে হয় ব্রহ্মগুপ্তকে হয়তে। সক্রেটিসের মতই কোন 
এক ছুর্ভাগ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তা, 
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বিশাল জ্ঞান, ক্ষুরধার বৃদ্ধি ও উদ্দীপ্ত যৌবন সত্বেও তিনি এ রকম 
কথা বলে যেতে বাধ্য হন। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনি ব্রহ্গসিদ্ধান্ত 
রচনা করেন। যদি আমি যা ভাবছি তাই ঘটে থাকে তবে তার 
সব দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করছি ও এ নিয়ে আলোচনায় এখানেই দড়ি 
টানছি।” 

উপরোক্ত জ্োতিবিদদের সম্পর্কে অলবেরুনীর ধারণা এ সব 
মন্তব্যের মধ্যেই সুষ্পষ্ট। 

সূর্য অথবা পৃথিবী কে গতিশীল এ সম্পর্কে হিন্দু ধারণা প্রকাশ 
করতে. গিয়ে ২৬ পরিচ্ছেদে তিনি জানিয়েছেন-“ক্রহ্মগুপ্ত বলেন “কিছু 
লোক বলে যে প্রথম গতিটি (পূর্ব থেকে পশ্চিম ) মধ্য রেখার গতি 
নয়, উহা পৃথিবীর গতি। কিন্তু বরাহমিহির তাকে এই বলে খগুন 
করেছেন যে তা হলে কোন পাখি তার বানা ছেড়ে পশ্চিম দিকে 
গেলে আর বাসায় ফিরতে পারতো৷ না। প্রকৃতপক্ষে ঠিক এই 
কথাই বরাহমিহির বলে গেছেন :” 

“ব্রন্ধগুপ্ত তার ওই একই বইয়ের আর এক জায়গায় বলেছেন 
“আর্ধভট্রের অনুগামীরা এই মত পোষণ করে যে পুথিবী আবর্তন 
করে চলেছে ও অন্তুরীক্ষ স্থির রয়েছে। লোকেরা এই বলে তাদের 
মত খণ্ডন করতে চেয়েছে যে তাহলে গাছ পাল! পাথরাদি পৃথিবী 
থেকে খসে যেতো। 

“কিন্ত ব্রন্মগুপ্ত তাদের সঙ্গে একমত হননি । তিনি বলেছেন যে 
তাদের মতবাদ মতো ওইরকম ঘটা মোটেও অনিবার্ধ নয়, কেন না, 
সমস্ত প্রকার ভারী জিনিষই, পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকধিত হয়ে 
থাকে ।” 


[খ] 
২৫ অধ্যায়ে পুরাণ থেকে নদনদীয় বর্ণনা দিতে গিয়ে সেট সঙ্গে 


নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথাও 'তিনি জুড়ে দিয়েছেন । 
*ভারতের নদীঞ্ুলি উত্তর অথব৷ পূর্বের তুষারাবত পর্ধতমালা থেকে. 
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জন্ম নিয়েছে। উত্তর ও পূর্বের পর্বতগুলি আসলে একই পর্বতমালার 
মধ্যে পড়ে। এই পর্বতমালা পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে তারপর দক্ষিণে 
বাক নিয়েছে ও মহাসাগরের কাছ পর্যন্ত পেশছেছে। এখানে এর কিছু 
অংশ সাগর মধ্যেও গিয়ে প্রবেশ করেছে। ওই অঞ্চলকে রামের 
সেতুবন্ধ বলা হয়। এই পর্বতগুলিতে ঠাণ্ডা ও উত্তাপের বেশ তারতম্য 
দেখা যায়। 


নদীগুলির নাম পূর্ব পৃষ্ঠায় একটি তালিকায় দেখানো হইয়াছে । 


কায়াবিশ রাজ্যের সীমান। ঘিরে থাকা পর্বতমালা থেকে বা কাবুল 
থেকে যে নদী জন্ম নিয়েছে তাকে ঘোরবন্দ বল! হয়। নদীটির অনেক 
শাখা! রয়েছে বলেই এই নাম। অনেকগুলি নদী এর সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে-_ 
[১] ঘুজক গিরিপথের নদী 
[২] পরববান শহরের নিচ দিয়ে প্রবাহিত পন্চীর গিরিখাতের 
নদী 
[৩, 8] শরবত ও সাঁওয়া নদী_-যেটি পরে লনবগা বা লমঘান 
শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এবং দ্রেত দুর্গের কাছে থোরবন্দ 
নদীর সঙ্গে মিশেছে । 
[৫ ৬] নুর ও কীরা নদী। 


এই নদীগুলির জলে পুষ্ট হয়ে পুরুষাবর শহরের উলটোদিকে 
ঘোরবন্দ এক বিশাল নদীর আকার নিয়েছে । পৃবতীরে থাক মহারান 
থেকে একে পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায় বলে এখানে তার নাম হয়েছে 
সৌোতা (1০: )1 অলকান্দাহার (গান্ধার )-এর রাজধানী বা 
বৈহান্দের পর বীতুর হুর্গের কাছে এটি সিন্ধু সঙ্গে মিশেছে । 

পশ্চিমতীরের ঝিলম শহরের জন্য ঝিলম নামে পরিচিত বিয়াত্বা 
নদী ও চজ্দ্রাহা নদী জহরাবর থেকে ৫* মাইল এগিয়ে গিয়ে একসঙ্গে 
মিশেছে ও মুলতানের পশ্চিম দিয়ে বয়ে গেছে। 
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বিয়াহ নদী মুলতানের পূবদিক দিয়ে বয়ে গেছে। পরে সে বিদাত! 
ও চন্দাহার সঙ্গে মিলেছে। 

ইরাভ নদী কজ নদীর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বয়ে চলেছে । ভালুল 
(81)819]1 ) পর্বতমালার নগরকোট থেকে এটি জন্ম নিয়েছে। 
তারপর শতলদর ( শতন্র) নাম নিয়ে পঞ্চম নদীরূপে এগিয়ে 
গেছে । 

এই পাঁচটি নদী মুলতানের নিচে পঞ্চনদ নামে এক জায়গায় গিয়ে 
মিলেছে ও এক বিরাট প্রবাহের স্থষ্টি করেছে। বন্যার সময়ে কখনো! 
কখনো এতে জল এতে! বেড়ে যায় যে ১* ফারসাকের মতো! অঞ্চল 
ভাসিয়ে দেয় ও গাছের মাথ! পর্যন্ত জল (াড়িয়ে যায়। এ সময়ে 
চারিদিক থেকে যে সব ময়ল! সে ভাসিয়ে নিযে যায় জল নেমে যাবার 
পর সেগুলি গাছের মাথায় পাখির বাসার মত দেখায় । 


সিন্ধুর আরোর শহরের পর এ নদীটিকে মুসলমানেরা শিরহান 
নদী বলে। এখান থেকে নদীটি ক্রমে মারে! চওড়া! হয়ে হয়ে সোজা 
বয়ে চলেছে । জল স্বচ্ছ থেকে আরে স্বচ্ছ হয়েছে। তৈরী করেছে 
অনেক ব-দ্বীপ । তারপর অনেকগুলি শাখায় ভাগ হয়ে অলমননুরার 
মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে ছু'জায়গায় সাগরে মিশেছে । প্রথমে লোহরাণী 
নগরের কাছ দিয়ে। পরে, আরো পৃবদিকে চলে গিয়ে কচ্ছ প্রদেশের 
সিশ্কুলাগর দিয়ে । 


[গন] 

দেশাস্তর বা দ্রাঘিমা নিয়ে আলোচনা কালে তিনি ৩১ পরিচ্ছেদে 
কতকগুলি স্থানের দ্রাঘিম। দিয়েছেন। 

“আমি নিজে হিসাৰ কষে দেখেছি লাহোর হুর্গের দ্রাঘিমা ৩৪০১০'। 
লাহোর থেকে কাশ্মীরের রাজধানীর দূর ৫৬ মাইল। এর অর্ধেকট৷ 
অসমতুল ও অর্ধেকটা! সমতল অঞ্চল। এছাড়া! আরো যে সব জায়গার 
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দ্রাঘিমা পরখ ক'রে দেখার শ্যোগ আমি পেয়েছি তার একটি তালিকা 
এখানে দিলাম ।” 


ঘজনা (গজনী) ৩৩০৩৫ | লমঘান ৩৪০৪৩ 
কাবুল ৩৩০৪৭ | পুরষাৰর ৩৪০৪৪ 
কান্দি (রাজার বৈহান্দ ৩৪০৩০ 
প্রহরা শিবির ) ৩৩০৫৫ | জইলাম ৩৩০২০ 
ছুনপুর ৩৪০২০ | নন্দন ছুর্গ ৩২০০! 


শেষোক্ত স্থানটি থেকে মুলতানের দূরত্ব প্রায় ২০* মাইল। 
শালকোট ৩২০৫৮ 
মান্দাককাকোর ৩১০৫০! 
মুলতান ২৯০৪০ 
“এখানে যে দেশঞ্চলির কথ! বল! হলে! তার ওপারে এ দেশের 
(ভারতের ) আর কোন অঞ্চলে যাবার স্থযোগ আমাদের হয়নি । 
তাদের পুঁথি-পত্তর থেকেও অন্ত কোন দেশের দ্রাঘিম। ও অক্ষাংশের 
কথ! জানতে পারিনি |» 


[ ঘ] 


বিভিন্ন ভারতীয় প্রবাদ নিয়ে আলোচনার বেল! অলবেরুনী এখানে 
ইয়াজদাজির্দ অব্দের ৪০০ সংবৎকে মাপকাঠি বা নমুনা বছর হিসাবে 
ধরেছেন। 

ভারতীয় জ্যোতিধিজ্ঞানের বিভিন্ন বইতে ও পুরাণে যে কল্প, মন্বন্থর ও 
যুগ গণনার হিসাব রয়েছে, প্রথমে তিনি তাঁর ফিরিস্তি দিয়েছেন। তারপর 
বলেছেন সেসব অবের কথা যেঞ্চলির ব্যবহার লোকের মধো প্রচলিত 
রয়েছে । এই বর্ণনা আরম্ভ করেছেন তিনি কলৌব্দ বা কলিফাঁল ও 
পাণ্ডৰ কাল দিয়ে। ৃ 

“কলিুগের আরম্ভ হওয়ার পর কত বছর পার হয়েছে এ নিয়ে 
কোন বিরোধ নেই। ব্রহ্গগপ্ত ও পুলিশ ছু'জনের মতেই আমাদের 
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নমুনা বছর পর্যন্ত ১১৩২ বছর পার হয়েছে। আর, ভারত যুদ্ধ 
থেকে পার হয়েছে ৩৪৭৯ ব্ছর। প্রথমটি কলিকাল । খিতীয়টি 
পাগুব কাল।” 

হিন্দুদের আরে! একটি অব্দ মাছে। এটির নাম কাল-যবন। এটি 
সম্পর্কে পুরো বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি । তারা এর আরম্ভ 
কাল নির্দেশ করে শেষ দ্বাপর যুগের শেষভাগে । এই যবন ভাদের 
দেশ ও ধর্মের উপর খুব পীড়ন চালিয়েছিল। 

এই সব অব্ব দিয়ে তারিখ দিতে গেলে বিরাট বিরাট সংখ্যা লিখতে 
হয়। তাই লোকে তার ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে । এর বদলে তার 
ব্যবহার করে £ 

(১) শ্রীহর্ধ সংবৎ (২) বিক্রমার্দিত্য সংবৎ (৩) শক-কাল 
(8) বল্পত-কাল (৫) গপগ্ত-কাল 

শ্রীহর্ষ সম্পর্কে হিন্দুরা! বলে যে মাটির নিচে কোনো সম্পদ লুকানো 
আছে কিন৷ ত! খু'জে বাব করার জন্য তিনি সপ্তম প্রথ্িবীর নিচ পর্যস্ত 
মাটি পরীক্ষা কারে দেখতেন। তাঁর ফলে মাটির নিচ থেকে লুকানো 
সম্পদ তিনি খুজে পেয়েছিলেন। এজন প্রজ্জাগণকে গীডনের হাত 
থেকে (কর ইত্যাদি আদায়ের হাত থেকে ) অব্যাহতি দিতে পেরে- 
ছিলেন। তার অব্দটি মথুরায় ও কনৌজ দেশে ব্যবহার করা হয়। 
শ্রীহষ ৩ বিক্রমাদিত্যের মরে) ৪০০ বছরের ব্যবধান বলে এখানকার কিছু 
লোক আমায় বলেছে । কিন্তু কাশ্মীরী পঞ্জিকায় পড়েছি যে শ্রীহ্ষ 
বিক্রমাদিত্য থেকে ৬৬৪ বছর পরবর্তী ছিলেন। এই মতপার্থক্য আমাকে 

₹শয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে । ঝোন শির্ভরযোগা মহল থেকে খবর 

সংগ্রহ ক'রে সে সংশয় দূর কর! এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। 

“দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতেব লোকের! বিক্রনাব্দের ব্যবহার করে। 
এটিকে এই ভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমে ৩৪২ কে ৩ দিয়ে গুণ 
করে তার সঙ্গে ঝষ্ট্যাব্দের * যতো বছর পার হয়েছে 'ভাকে যোগ করা 


ষাট বছরের চক্র-সংবৎ 


৭২ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


হয়। এই যোগফল চলিত বিক্রমাব্দের সমান । মহাদেবের শ্রুধব 
বইতে আমি বিক্রমাদিত্যের নাম দেখেছি চন্দ্রবীজ '» 

“এই প্রণালীর গণনা সম্পর্কে প্রথমেই বলবো যে এটি বেশ অস্তুবিধা- 
জনক ও অন্বাভাবিক। যদি ১০২৬ কে গণনার ভিত্তিরূপ নেয়া 
হয়-_-আর তাইতো! তারা আসলে করে-_-তাহলে ৩৪২ এর কোন 
প্রয়োজন ছাড়াই এ গণন। সম্ভব । দ্বিতীয়তঃ যদি ধরে নেওয়া! যায় 
ষে প্রণালীটি ঠিক তাহলে এ প্রণালীর মূল্য ততক্ষণই, যতকাল পর্ন্থ 
ষষ্ট্যান্দের সংখ্যা মাত্র একটিই থাকবে। যদি অনেক ফষ্ট্যাব্দ চালু 
হয় কী করে গণন! কর] হবে ?” 


“শকাব্দের আরম্ভ বিক্রমাব্দের ১৩৫ বছর পর। সিম্ধুনদ ও 
মহাসাগরের মধ্যে থাক দেশগুলির উপর এই শক খুব পীড়ন চালায়। 
এই অঞ্চলে থাকা আর্ধাবর্তে তার রাজধানী ছিল।***অনেকে 
বলে যে দে অলমনম্্রা শহরের একজন শুদ্র । অন্যেরা বলে 
যেসে একেবারেই হিন্দু ছিল না, পশ্চিম থেকে এদেশে এসেছিল । 
এর জন্য হিন্দুদের অনেক কষ্ট সইতে হয়। তারপর পূর্দিক থেকে 
সাহায্য আসে, রাজা বিক্রমা্দিতা তার বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে তাকে 
পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য করেন। তিনি তাকে মুলতান ও লোনী হুর্গের 
মাঝে করর অঞ্চলে হত্যা করেন। লোকে এই অতাচারীর মৃত্যুতে 
খুশী হলো। সেই থেকে এ তারিখটি বিখ্যাত হয়ে গেলো ও একটি 
অবের আরম্ভ রূপে গণ্য হতে লাগলো বিশেষ ক'রে এদেশে 
জ্যোতিষ্িদদের় কাছে । তার! এই শকরাজার বিজেতাকে ভার নামের 
আগে শ্রীযোগ করে সম্মান দেখিয়ে থাকে--অর্থাৎ শ্রীবিক্রমাদিত্য 
বলে উল্লেখ করে। কিন্তু বিক্রমাদিত্য সংবৎ ও শক-নিধন মধ্যে 
অনেক ব্যবধান রয়েছে । তাই মনে হয়, বিক্রমাব্দের বিক্রমাদিত্য 
ও শক-নিধনকারী বিক্রমাদিত্য এক লোক নন.।” ও 

ণ্বল্পভী শহরের রাজা বল্পভ থেকে বল্লভ-সংবতের চলন হয়েছে। 
এ শহরটি অনহিলবার থেকে ৩* যোজনের মতো! দুরে। অব্বটির আরম্ভ 
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শকাব থেকে ২৪১ বৎসর পর। লোকেরা এটিকে এভাবে লেখে £ 
প্রথমে তার! শক-বছরটি বসায়, তারপর ত! থেকে ছয়ের ঘনমূল 
(৬৮৬৯৮ ৬-২১৬) ও পাচের বর্গমূল (৫১৫৫ ২৫) বিয়োগ করে 
(২১৬+২৫-২৪১ বিয়োগ করে )। বিয়োগ ফল চালিত বল্লভ-সংবং। 
বল্পভের ইতিহাস যথাস্থানে বলা হয়েছে” 


“লোকে বলে যে গুপ্তা তুষ্ট প্রকৃতির পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। 
তাদের বিনাশ তারিখ থেকে গুপ্তাব্বের গণনা! করা হয়। এ থেকে 
মনে হয় বল্লভ তাদের শেষ রাজা ছিলেন। কেননা ব্ল্পভ ও গুপ্ত 
ংবত ছুটিই আরম্ত হয়েছে শকাব্দের ২৪১ বছর পর থেকে 1” 


“জ্যোতিধিদদের অব্দাট শক-কাঁল থেকে ৫৮৭ বছর পরে সুরু 
হয়েছে। মুসলমানদের কাছে যে বইটি অল-অরকন্দ নামে পরিচিত 
ব্রহ্মাগুপ্ডের সেই খণ্ড-খাদ্যক ভিত্তিতে এটি প্রচলিত ।» 


ইয়াজদাজির্-এর ৪০০ সংবকে আমরা মাপকাঠি হিসাবে 
নিয়্েছি। এ বছরটি বিভিন্ন ভারতীয় অবন্দ অনুসারে যথাক্রমে 
এইরূপ ঃ 


১। শ্রীহর্ষ সংবতের ১৪৮৮ বছর 
২। বিক্রম সংবতের ১০৮৮ বছর 
৩। শক-কালের ৯৫৩ বছর 
৪| বল্পভ ও গুপ্ত-কালের ৭১২ বছর 
৫। খণগ্ু-খাগ্ভকের ৩৬৬ বছর 
৬। বরাহ মিহিরের 

পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার *৫২৬ বছর 
৭| করণসারের ১৩২ বছর 


৮ | করণ তিলকের ৬৫ বছর 


৪ অলবেকনীর দেখ! ভারত 


উপরের শাস্্রগ্রন্থ ক'টিতে অব্গুলি ওই ওই লেখকদের মতে 
জ্যোতিহিষ্তা। বিষয়ক গণনায় মূলবিন্দু ধরে হিসাব করা ম্থবিধাজনক | 
এই সব তারিখ ধে সময় ওই সব লোক জীবিত ছিলেন বোধহয় 
তার মধ্যে পড়ে । এমনও অবশ্য হতে পারে ঘে ও তারিখগুলি তাদের 
জীবিতকাল থেকে আগের। 


ভারতের সাধারণ লোকেরা একটি শতাত্মক অবন্দের ভিত্তিতে 
সাধারণতঃ তারিখ লেখে। এর বছরগুলিকে এরা সংবংসর বলে। 
১০০ বছর পুর্ণ হলে তাকে বাদ দিয়ে আবার নতুন করে গণন! হ্থরু 
করে। একে লোককাল বলা হয়। কিন্তু এটি সম্পর্কে লোকে এত 
ভিন্ন ভিন্ন কথ! বলে যে তা থেকে কোন সত্য বার করার উপায় নেই। 
বছরের আরন্ত নিয়েও এ রকম তাদের নিজেদের মধ্যে মত- 
বিরোধ আছে। 


যেসব জ্যোতিধিদ শককাল ব্যণহার করে, তার! বছরের আরম্ত 
চৈত্র থেকে ধরে। সেক্ষেত্রে কনিরের অধিবাসীরা গণনা করে ভার 
মাস থেকে । কনির ও কাশ্মীর এক । এর! আমাদের নমুনা বছরটিকে 
এদের একটি অব্দের ৮৪ সংবৎ বলে ধরে । 


বরদরী ও মারীগল মধ্যে যারা থাকে তারা বছরের আরম্ত কার্তিক 
মাস থেকে ধরে। নমুনা বছরটিকে তারা তাদের একটি অব্দের ১১৯ 
সংবৎ বলে। কাশ্মীরীয় পঞ্জিকাটির গণনাকারী বলেন যে আগামী 
বছরটি শতাত্মক অন্দের (লোককাল ) এক নতুন শতকের ষ্ঠ বছর। 
কাশ্মীরের লোকের মধ্য" প্রচলিত এই গণন। মতো। অবশ্য তাই-ই 
হবার কথা। 


মারীগলের পরে, একেবারে তাকেশ্বরের শেষসীমা! অবধি নীরহর 
দেশে ও লোহীবরে মার্গশীষ*থেকে বছর ধরে।« নমুনা বছরটি তাদের 
একটি অব্দের ১০৮ সংবং। লনংগের লোকেরা তাদের মতকেই 
'নুরণ করে। মুঙ্গতানের লোকেরা আমায় বলেছে যে মার্গশীষের 
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অমাবস্তা থেকে বছর গোণা সিঙ্কু ও কনৌজের লোকদের বৈশিষ্ট্য । 
সুলতানের লোকের৷ কয়েক বছর হলো! সে প্রথ। ছেড়ে কাশ্মীরী প্রথ! 
ধরেছে। কাশ্মীরী প্রথায় চৈত্র অমাবস্তা। থেকে বছরের আরম্ত। 


তার কীভাবে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসকাল ৪১৬ হিজরী বা 
৯৪৭ শকাব্দ গণনা করে সেই স্থুল পদ্ধতিটি আমার দেখার সুযোগ 
হয়েছে। প্রথমে তারা ২৪২ সংখ্যাটি লেখে । পরে তার নিচে ৬৯৬ 
সংখ্যাটি বসায়। তার নিচে আবাগ ৯৯ সংখ্যাটি। এগুলি যোগ 
করলে ৯৪৭ বাঁ শককালের তারিখ'ট পাওয়া যায়। 


ওই তারিখ গণনা করার রীতি যে অমনিই এ বিষয়ে কোন 
সন্দেচ নেই । মুলতানের বাসিন্দা ছুলভের লেখ। এক পু'খির 
একটি পাতা দেখার শ্রযোগ আমার হয়েছিল। সেখানে লেখক 
বলেছেন £ প্রথমে ৮৪৮ লেখ, তারপর তার সঙ্গে লোককাল যোগ 
কর, তাহলেই শককালের তারিখটি পাবে। 


আমাদের নমুনা বছরটি যত শক্কালের সমান সেই ৯৫৩ থেকে 
যদি ৮৪৮ বিয়োগ করি তবে অবশিষ্ট থাকে ১০৫ আর এই 
সংখ্যাটি লৌকিক-কালের সমান। আর এ ক্ষেত্রে সোমনাথের ধ্বংস 
কাল ৯৮ লোক-কাল। 


হিন্দুদের এক শাসক-বংশ তুকরদের কাবুলে বাস করতেন। 
তার! তিববতী ছিলেন বলা হয়। তাদের প্রতিষ্ঠাতা বরহতকীন সেখান 
থেকে প্রথম এখানে আসেন। তিনি কাবুলের শাহিয়া উপাধি নিয়ে 
রাজত্ব করেন। তার বংশধরের৷ বন্ধ পুরুষ ধরে রাজত্ব ক'রে চলেন। 
এদের সংখ্য! প্রায় ৬০ জন বলা হয়। 


হূর্ভাগ্যের বিষয় হিন্দুরা কোন কিছুর এঁতিহাসিচ কালক্রমের 
দিকে নজর দেয় লা। তারা তাদের রাঙ্গাদের ক্রেমপপ্জী রক্ষার 
দিকে অতি অন্ননযোগী। খবরের জন্য তাদের উপর চাপ দিলে 
তার! দিশেহারা হয়ে পড়ে। কী বলবে বৃঝতে ন! পেরে গালগল্প 


৭৬ অলবেকনীর দেখা ভারত 


আরম্ভ ক'রে দেয়। তা সত্বেও তাদের কিছু লোকের কাছ থেকে 
যে পারম্পরিক তালিকাটি পেয়েছি তা জানাবো । আমাকে বলা' 
হয়েছে যে এই রাজবংশের বংশতালিক1 রেশমী কাপড়ের উপর লিখে 
নগরকোট হুর্গে রাখ! হয়েছে। খুব ইচ্ছে ছিল সেটি দেখার। কিন্তু 
নানা কারণে শেষ অবধি তা হয়ে ওঠেনি । 


এই বংশের রাজাদের মধ্যে কণিক একজন । পুরুষাবরের বিহারটি 
ইনিই তৈরী করান। তার নামানুসারে একে কণিক-চৈতা বলা 
হয়। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন লগতুরমন। কল্পর নামে 
এক ব্রাহ্মণ তার উঞ্জীর ছিলেন। ইনি আচমকা কিছু গুগুধন 
পান। ফলে বেশ ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন । তিববতীয় 
রাজবংশ অনেককাল রাজক্ষমতায় থাকার পর শেষ রাজা ধীরে 
ধীরে সে ক্ষমতা হারালেন। এর একটি কারণ লগতুরমনের আচার 
ব্যবহার ভাল ছিল না। তার উজীরের কাছে এজন্য লোকে 
অভিযোগ করতো । উজীর তাকে শিকলে বেঁধে বন্দী করে রাখলেন। 
প্রথমে তাঁর উদ্দেন্টা ভালই ছিল; রাজাকে সংশোধন করা। কিন্তু 
ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তার মন বদলে গেলো । নিজেই সিংহাসন দখল 
ক'রে ববলেন। তার আধিক ক্ষমতাও এদিকে তাকে সাহায্য করেছিল । 
তারপর সিংহাসন পেলেন ব্রাহ্মণ রাজা সামদ ( সামন্ত )। 


এরপর যথাক্রমে কমলুং ভীম, জয়পাল, আনন্দপাল ও ত্রিলোচন 
পাল। শেষোক্ত জন ৪১২ হিজরী সনে (ঘ্বীঃ ১০২১) নিহত হন, 
এবং তার পুত্র ভীমপাল তার পাচ বছর পর নিহত হন (শ্রী: ১০২৬)। 


এই হিন্দু সাহিয়া বংশ বর্তমানে বিলুপ্ত। সনগ্র বংশটির কোন 
চিহ্নবর্ণ নেই । একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে (এই 
রাজবংশ ) সব রকম জাকজমকের মধ্যেও কল্যাণকর ও ন্যায়োচিত 
কাঁজ করার দিকে তাদের গভীর আগ্রহে কখনো একটুও শিথিলতা 
দেখায়নি। কারণ, তারা মহৎ অনুভূতি ও উন্নত আচার-ব্যবহার- 
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সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। যে সময়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক চরম তিক্ত 
সেই সময়ে আনন্দপাল সুলতান মাহমুদকে যে পত্রণি দিয়েছিলেন 
আমি তার প্রশংসা করি। “আমি জানলাম ঘষে তুকীরা আপনার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ও খুরাসানে তা৷ ছড়িয়ে দিচ্চে। যদি 
আপনি চান তাহলে আমি পাঁচহাজার অশ্বারোহী, দশহাজার 
পদাতিক ও একশত হস্তী নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হতে পারি। 
অথবা আপনি যদি চান তবে এর ঘিগুণ সৈম্যসহ আমার ছেলেকে 
পাঠাব। এই প্রস্তাব দানের বেলা তা আপনার মনে কিরূপ 
ধারণার স্থ্টি করবে সে নিয়ে আমি আদৌ কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা 
করছি না। আমি আপনার দ্বারা বিজিত হয়েছি, আর সেই কারণেই 
আমি চাইনা যে অপর কেউ আপনাকে বিজয় করুক ।৮ 


ছেলে ত্রিলোচন পালকে বন্দী করার পর থেকে তিনি মুসলমানদের 
প্রবল ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন। ছেলে কিন্তু তার পিতার পুরো 
বিপরীত ছিল। 


জোয়ার-ভাটা নিয়ে আলোচনা কালে ৫৭ পরিচ্ছেদে অলবেরুনী 
শুনিয়েছেন সোমনাথের মন্দিরের ইতিহাস। সেই সঙ্গে দিয়েছেন 
এই মন্দিরকে ঘিরে গড়ে ওঠা একাধিক উপাখ্যান। 


“যে সাতাশটি নক্ষত্র হয়ে চন্দ্র তার পথ-পরিক্রমা ক'রে চলে 
ওই নক্ষত্রগুলিকে হিন্দুরা প্রজাপতির কন্তারপে অভিহিত ক'রে 
থাকেন। আরো বলে থাকেন, এই কন্যাদের সঙ্গে চক্দ্রের বিজ্বে 
হয়েছে । চন্দ্র এদের মধ্যে রোহিণীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন 
ও অন্যদের চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসতেন। অন্য বোনেরা এজন্য 
ঈর্ধাতুর হয়ে পিতার কাছে অভিযোগ করল। তিনি তখন চন্দ্রকে 
মহ ভৎসনা করে তাদের মধ্যে শাস্তি রক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু 
দফল হলেন নাখ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে প্রজাপতি চন্দ্রকে অভিশাপ 
দিলেন। এর ফলে তার মুখমগুলে কুষ্ঠ রোগ দেখ! দিলো। তিনি 
তখন কৃতকর্মের জন্য অন্ৃতপ্ত হয়ে প্রজাপতির ছারস্থ হলেন। প্রজাপতি 
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তাকে বললেন - “আমার কথার কখনে! অন্যথ! হওয়া সম্ভব নয়-_ 
স্থতরাং তাকে ফিরিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যাই হোঁক, 
এবার থেকে প্রতিমাসে ১৫ দিনের জন্য আমি তোমার লজ্জা ঢেকে 
দেব ।” তখন চন্দ্র তাকে বললো £ «কিন্তু কীভাবে পাপের এই নিদর্শন 
থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে পারি?” প্রজাপতি উত্তর দিলেন 
“মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ক'রে তাকে পূজা করো” সে তাই করলো । 
তিনি যে লিঙ্গ এজন্য প্রতিষ্ঠা করলেন তাই হলো! সোমনাথের লিঙ্গ! 
কারণ সোম মানে চন্দ্র, নাথ মানে স্থামী বা প্রভু, সুতরাং সম্পূর্ণ 
শব্দটির মানে হলো চন্দ্রের প্রভু বা স্বামী । এই মূত্তিটি আমীর মাহ মুদ 
ধ্বংল করেছিলেন ৪১৬ হিজরীতে । ভগবান যেন তাকে কৃপা করেন। 
তিনি তার উপর অংশ ভেঙ্গে :ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট 
ভাগ, তার আচ্ছাদন, সৌনার ঘেরটোপ, রত্ব আভরণাদি ও কারুকার্ধ- 
মণ্তিত পরিচ্ছদাদিসহ তিনি গজনীতে, তার আবাসে বহন ক'রে নিষ্বে 
যাবার হুকুম দেন। এই মৃত্তির অংশবিশেষ, থানেশ্বর থেকে আনা 
ব্রোঞ্জের তৈরী “চক্রন্বামী'র মৃতিসহ শহরের রঙ্গভূমিতে ফেলে রাখ 
হয়। অপর একটি অংশ গজনীর মপঞ্জিদের সামনে পড়ে আছে। 
লোকেরা তার উপরে পা ঘষে ধুলো ও কাদা পরিষ্কার 
করার জন্য। 


লিঙ্ষটি মহাদেবের জননেক্তিয়ের মুতি। আমি তার সম্পর্কে 
এ রকম শুনেছি । একজন খধি তার স্ত্রীর সঙ্গে মহাঁদেবকে দেখে 
তার প্রতি সন্দেহ পরাঁয়ণ হয়ে উঠেন ও অভিশাপ দেন যে তিনি তার 
লিঙ্গ হারাবেন । তৎক্ষণাৎ, লিঙগট এমনভাবে খসে পড়ল ' যেন তা 
মহাদেবের অঙ্গ থেকে সম্পুর্ণ ভাবে নিশ্চহ ক'রে দেওযা হয়েছে। 
পরে খাঁষ তার নির্নোষিতার কথ। জানতে পারলেন ও প্রমাণাদি 
থেকে সে সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হলেন । তখন, তিনি মহাদেবকে 
বললেন £ 'তুমি যে অঙ্গটি হারিয়েছে তার একটি প্রতিমৃত্তি ক'রে, 
মানুষের মধ্যে তার পুজার প্রচলন দ্বার আমি তোমার এই ক্ষতির 
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পরিপূরণ করবো । এই মুত্তির পূজা ক'রে মানুষ ঈশ্বরের অস্কুগামী হবে 
ও তার নিকটবর্তাঁ হবে। 


ঃ ০ রা কি 


সিদ্ধুদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে হিন্দু মন্দিরগচলিতে এই মূতি অনেক 
দেখ! যায়। কিন্তু সোমনাথ এসব মন্দিরের মধ্যে সব থেকে 
খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। প্রতিদিন তার! একপাত্র গঙ্গাজল ও এক ঝুড়ি 
ফুল কাশ্মীর থেকে সেখানে আনাতে! । তারা বিশ্বাস করতো ফে 
লোমনাথের লিঙ্গ মানুষের যে কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগকে পুরোপুরি সারিয়ে 
দেবে, নিরাময় করে তুলবে যে কোন ভয়ঙ্কর ও দুরারোগ্য বাধির 
কবল থেকে । 


সোমনাথ এত বিখ্যাত হয়ে ওঠার মুল কারণ হলো এ 
স্বানটি সমুদ্রগামী লোকদের একটি বন্দর ছিল । যারা জান্জ দেশের 
স্বফাল ও চীন দেশ মধো নানা অঞ্চলে গমনাগমন করতেন তাদের 
একটি আস্তানা ছিল এটি । 


ঃ ০ গা এ 


জোয়ার-ভাটার জন্তই সোমনাথ তার এই নামটি পেয়েছে। 
সোমনাথের এ পাথরটি ( ব! লিঙ্গটি) আসলে সমুদ্রকুলে স্থাপিত ছিল। 
স্থানটি বারোঈ (35:০£) এর ন্বর্ণহুর্গ থেকে পূধে, সরস্বতী (591500) 
নদীর মোহনা থেকে তিন মাইলের কিছু কম পশ্চিমে । যে অঞ্চলকে 
বাস্তদেবের জন্বস্থান বলে মনে কর! হয় এবং তার ও তার পরিবার- 
বর্গের যেখানে মৃত্যু ও দাহ হয়েছিল সে স্থান থেকেও এর দৃরত্ব 
বেশী নয়। প্রত্যেকবার চন্দ্র যখন ওঠে ও অন্ত যায়, জোয়ারে 
সমুদ্রের জল ফুলে উঠে স্থানটিকে গ্লীবিত করে দিতো । তারপর 
চন্দ্র যখন মধ্যবিন্দুতে ও মধ্যরাতে পৌছায় তখন ভাটার ফলে জল 


৮০ অলবেকনীর দেখ! ভারত 


নেমে আসে ও জায়গাটি আবার দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এভাবে চন্রর 
সেধানে সদাসর্বদ! নিয়োজিত থাকতে৷ মুত্তিটির সেবা! ও ন্ান করাবার 
জন্য । সুতরাং জায়গাটিকে চন্দ্রের কাছে অতি পবিত্র স্থান বলে মনে 
করা হতো। যে ছুর্গের প্রিসর মধ্যে এ মৃত্তিটি ও এর ধন-সম্পদ 
থাকতো! তা প্রাচীন ছিল না, মাত্র একশে। বছরের মতো! আগে 
সেটি তৈরী হয়েছিল। 

বারোঈ এর হুর্গটি সমুদ্রের গর্ভ থেকে দেখা দিয়েছে বলা হয়। 
সমুদ্রের এই অংশবিশেষের বৈশিষ্ট্য থেকে এ একেবারে অসম্ভব নয় 
কারণ, দিবজাত ছ্বীপপুপ্ত (মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ ) ওই ভাবেই 
সৃষ্টি হয়েছিল । এগুলি প্রথমে বালির চর রূপে সমুদ্র থেকে উঠেছিল । 
তারা ক্রমে বড়ো হলো, উ*চু হলো ও নিজেদের বিস্তার করে চললো । 
তারপর নির্দিষ্ট কিছু কাল ওই ভাবেই থেকে গেলো । এরপর যেন 
বা্ধক্যের জন্তই জীর্ণ হয়ে পড়লো! এক একটি দ্বীপের ভাঙ্গন হুর 
হলে! এবং গলে মিলিয়ে যাবার মতন জলের নীচে লোপাট হয়ে 
যেতে থাকলো । অধিবাসীরা যখন যে দ্বীপটির বিলোপ স্ত্ুর হয় 
তাকে ছেড়ে যে সব দ্বীপ সমুদ্রের উপর মাথা তুলবার জন্ত মুখিয়ে 
উঠেছে সেরকম নতুন ও তাজা দ্বীপে আশ্রয় নিতো। যাবার 
সময় নারকেল গাছের চারাগুলিকে তার! সঙ্গে নিয়ে যেতে! | 

দুর্গটিকে যে ্বর্ণতুর্গ বল! হয় তা .মামুলি নাম হলেও হতে পারে। 
তবে, খুব সম্ভবতঃ আক্ষরিক অর্থেই এটিকে নিতে হবে। কেননা, 
জাবজ ছীপপুঞ্জকেও শ্ুবর্ণদ্ীপ বলা হয়ে থাকে। যদি তুমি 
সেখানকার অল্প একটুখানি মাটি নিয়ে ধোও তবে তা থেকে যথেষ্ট 
সোন1 পাবে ।” 


অয় 
ভারতের ভোৌগজিক বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা! 


পৃথিবীর পূর্বার্ধে সাগর উত্তর ভূ-ভাগের অভ্যন্তরে ততটাই 
প্রবেশ করেছে ঠিক যটা পশ্চিমার্ধের ভূ-ভাগ প্রবেশ করেছে দক্ষিণ 
সাগর অভ্যন্তরে । অনেক জায়গায় উপমাগর ও মোহনা স্যষ্টি হয়েছে। 
উপসাগর সাগরের অংশ। মোহনা নদীসমূহের সাগর-নির্গমন পথ । 
অধিকাে ক্ষেত্রে সাগরকে যে দ্বীপ বাধে দেশের সীমানা ঘিরে 
সেটি অবস্থিত তদনুসারে নামিত করা হয়। ভারত সীমানা ঘিরে 
অবস্থিত সাগরের নাম এই কারণে ভারত মহাসাগর । 

পর্বতগুলির ভৌগলিক বিন্যাসের চিত্রটি কল্পনায় আন্ুন। 
বিরাট বিরাট অভ্রভেদী পরবতমালা যেন এক স্বিশাল পাইন গাছের 
শাখাগ্রশাখার মত পৃথিবীর মধ্যভাগে নিজেকে বিস্তার করেছে। 
পুব থেকে পশ্চিমে ইহা চীন, তিববত, তুকাঁদের দেশ, কাবুল, 
বাদাকশান, তোখারিস্তান, বামিয়ান, এলঘোর, খুরাসান, মিভিয়!, 
আধরবাইজান, আর্মেনিয়া, রোমান সাম্রাজ্য, ফ্রাঙ্ক ও গ্যালিসীয়দের 
দেশ পর্বস্ত বিস্তৃত। লম্বায় যে রকম, চওড়ায়ও সেই রকম চোখে 
পড়ার মতো।। এছাড়। আবার অনেক শাখা-প্রশাখ। সমতল বসতি 
মধোও হান। দিয়েছে । যেসব নদী সমতলকে স্থজলা করেছে তাদের 
অধিকাংশই এই পর্তমাল! থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে নেমে গিয়েছে । 
সমতল অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি হালো ভারত । এর দক্ষিণ প্রাঙ্গ 
পূর্বোক্ত ভারত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। অপর তিনটি দিক সুউচ্চ 
পর্বত-প্রাচীরে ঘেরা--য়ে পর্বত থেকে 'নেমে আসা বিভিন্ন জলধার। 
নদীর রূপ নিয়ে এদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়। ভারতের মৃত্তিকা 
যদি আপনি নিজের চোখে দেখেন ও এর প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ 
করেন তবে আপন্থার এই ধারণা দেখ! দেবে যে এই অঞ্চল একদিন 
সমুদ্র ছিল। এখানকার মাটি যতো গভীর করে খনন করুন না কেন 
আপনি গোলাকার পাথর পাবেন। পর্তমালার নিকট-অঞ্চল, 

৬ 


৮২ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


যেখানে নদীগুলির শ্োত অতি তীব্র, দেখ! যায় সেখানে বিরাট বিরাট 
আকারের পাখর। পর্বত থেকে দৃরবর্তা অঞ্চল, যেখানে নদীগুলির 
ত্রোত তুলনামূলক ভাবে ধার, সেখানে পাথরের আকার তুলনামূলক 
ভাবে ছোট । নদী যেখানে ধীর বা বন্ধ অবস্থ। ধারণ করেছে সেই মোহনায় 
বা! সমুদ্রের কাছে দেখতে পাবেন পাথরের চুর্ণ বিচুর্ণ বালু চেহারা । যে সব 
কথা এখানে বলা হলো তার সব কিছু যদি বিবেচনায় আনেন তবে 
আপনাকে উপরের সিদ্ধান্তেই আসতে হবে । মেনে নিতে হবে, পর্বতমালা 
থেকে নেমে আসা জলআ্রোত বয়ে আন পলিদ্বারা এ অঞ্চল ধীরে ধীরে 
ভরাট হয়েছে। 

কনৌজের চারপাশের দেশগুলিকে দিয়ে ভারতের মধ্য অঞ্চস। 
একে তারা মধ্যদেশ বলে। ভৌগোলিক দিক থেকেও এটি মধ্যাঞ্চল। 
সাগর ও পর্বতের ঠিক মাঝামাঝি । গরম ও ঠাণ্ডা দেশগুলিরও 
মাঝামাঝি স্থানে এটি । আবার পূর্ব ও পশ্চিম সীমানারও মধ্য অঞ্চলে । 
এটি একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রও। পূর্বকালের সব থেকে খ্যাতনামা 
বীর ও রাজাদের আবাস .ছিল এখানেই । 


সিদ্ধুদেশ কনৌজের পশ্চিমে । আমাদের দেশ থেকে সিন্ধু যেতে 
হলে আমরা নীমরৌজ্জগ (সিজিন্তান) থেকে যাত্রা! করি। হিন্দ বা 
মূল ভারত ভূখগু মধ্যে যেতে হলে কাবুলের দিক থেকে যাত্রা! আরম্ত 
করি। এই-ই এর একমাত্র রাস্তা নয় অবশ্য।" যদি পথের বাধা দ্বুর ক'রে 
ক'রে এগিয়ে যেতে পারেন তবে যেকোন স্থান থেকেই আপনি ভারতে 
প্রবেশ করতে পারেন। যেলব পর্ত পশ্চিম দিকে ভারতের, 
সীমান! রূপে খাড়। রয়েছে যেখানে হিন্দু পার্বত্য উপজাতির অথবা 
হিন্দুদের নিকটব্তাঁ পার্ধত্য উপজাতিরা বাদ করে। এরা অতি 
বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বন্ত জাতি । 

কনৌজ গঙ্গার পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি খুব বড় শহর। 
এর অধিকাংশই বর্তমানে ধ্বংসত্তৃূপ ও জনহীন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। 
যেদিন থেকে গঙ্গার পৃবদিক বারী শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত 


ভারতের ভৌগলিক বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের বর্ণন। ৮৩ 


হয়েছে তখন হতে এ অবস্থা । ছুই শহরের মধো তিন বা চারদিনের 
হাটাপথের ব্যবধান । 

কনৌজ (বা কান্তকুজ ) যেমন বিখ্যাত হয়েছে পাগডবদের জন্য 
তেমন মথুরা নগরী খ্যাতিলাভ করেছে বান্থদেবের জন্ত। । এ নগরীটি 
যমুনা নদীর পুবকূলে। মথুরা ও কনৌজ মধ্যে দুরত্ব ২৮ ফারসাক 
( এক ফারসাক-& মাইল )। 

থানেশ্বর মথুরা ও কনৌজ থেকে উত্তর দিকে ছুটি নদীর মধ্য 
স্থানে। কনৌজ থেকে দুরত্ব ৮০ ফারসাকের মতো, মথুরা থেকে ৫০ 
ফারসাকের মতো! । 

গঙ্গানদীর উৎপত্তি যে পর্তটি থেকে তার কথা আগেই বলেছি। 
এর উৎসকে গঙ্গাদ্ধার বলা হয়। এখানকার অধিকাংশ নদী এই 
একই পর্বতমালা থেকে জন্ম নিয়েছে। 


ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে কিরূপ দবরত্ব তা জ্ঞানতে হলে, 
যার! প্রকৃতপক্ষে সে সব স্থানে যাননি তাদের পক্ষে সেজন্য পরম্পরার 
উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। ছূর্ভাগ্যবশতঃ এই 
পরম্পরা! এমন ধরনের যে টলেমি ইতিপূর্বেই বার বার তার হস্তাস্তর- 
কারীদের বিরুদ্ধে, গালগল্পের প্রবণতার অভিযোগ করেছেন। সৌভাগ্য- 
বশত: আমি এমন একটি নিয়ম বের করতে সক্ষম হয়েছি যার সাহায্যে 
তাদের মিথ্যাকে আয়ত্ব আনা সম্ভব। হিন্দুরা সাধারণতঃ একটি 
বলদ ২০০০ থেকে ৩০০০ মণ বোঝা বহন করতে পারে বলে মনে 
করে--য। একটি বলদের প্রকৃত বহনক্ষমতা৷ অপেক্ষা অনেক বেশি। 
এর ফলে একটি গাড়িকে নিয়ে বনুর্দিন ধরে একই পথেবার 
বার যাওয়! আসা করতে বাধ্য হয় তারা। প্রতিটি বলদের 
জন্য যতটা মাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা যতকাল পর্যস্ত তারা ন৷ 
নিয়ে যেতে পারে *প্রকৃতপক্ষে ততকাল পর্বস্ত তাদের যাতায়াত 
করতে হয়। তারপর পুরো শকটবাহিনী সব মাল পৌছে দিতে 
যতদ্দিন সময় নিয়েছে তারই ভিত্বিতে «এই এতদিনের পথ' 
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কপে ছুই স্থানের দূরত্ব নির্ধারণ করে। যথেষ্ট সতর্কতা ও পরিশ্রম 
ক'রে তবেই একজন হিন্দুর কাছ থেকে সঠিক বিবরণ আদায় করা 
যায়। যাই হোক, যা আমরা সঠিকভাবে জানিন! সে সম্পর্কে এই 
ভাবে যা জান! যায় তাকে নিশ্চয়ই মামাদের গোপন রাখ! ঠিক হৰে 
না। তাই, বিবরণে কোথাও যদি কোন ভূল থেকে থাকে সেজন্য 
পাঠকদের কাছে ক্ষম। প্রার্থন। ক'রে বিবরণ আরম্ত করছি। 

একজন লোক কনৌদ্গ থেকে দক্ষিণ দিকে যমুনা ও গঙ্গা অভিমুখে 
থাত্রা করলে এই প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখতে পাবে £ জজ্জমৌ-_ 
কনৌজ থেকে ১২ ফারসাক ; অভপুরী--৮ কারসাক; কুরহ--৮ 
ফারসাক ; বরহমশীল--৮ ফারসাক ; প্রয়াগের বৃক্ষ-_-১২ ফারসাক। 
এই স্থানটিতে গঙ্গ। ও যমুনার শ্রোত মিলিত হয়েছে । এখানে হিন্দুরা 
নিজেদের উপর নানারূপ দৈহিক পীড়ন চালিয়ে থাকে । সে সবের 
বিবরণ ধন্মীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে লেখা বইতে দেওয়া আছে। গঙ্গা 
যে জায়গায় সাগরে মিশেছে তার দুরত্ব প্রয়াগ থেকে ১২ ফারসাক। 

প্রয়াগের বৃক্ষ থেকে দক্ষিণের সমুদ্রের দিকে যে সব দেশ আছে 
তা হলে! ঃ অকু তীর্ঘ--১২ ফারসাক ; উবর্যাহার (0৬/8105195৮ )-- 
৪০ ফাঁরসাক, উরদবিশাউ-_সমুদ্রতটে--৫০ ফারসাক। 


সেখান থেকে সমুদ্র-তীর বরাবর অনেক অঞ্চল রয়েছে যা বর্তমানে 
'জউর' (]5এ:)-এর অধীন। প্রথমে দারায়ুর এটি উদরবিশাউ থেকে 
৪০ ফারসাক পরে। তারপর কাঞ্জী--৩০ ফারসাক', মলয়-_-..০ 
ফারসাক, কুন্ক--৩০ ফারমাক। এইটি হলে! "জউর' এর অধীনে 
এদিককার শেষ অঞ্চল। 

বারা থেকে গঙ্গা বরাবর পুবদিকে গেলে আপনি এই স্থানগুলির 
দেখ। পাবেন £ অযোধ)-_-২৫ ফারপাক; বারাণলী--২০ ফারসাক। 

এরপর দিক পরিবর্তন ক'রে, দক্ষিণের পরিবর্তে পূবে গেলে 
আপনি আপবেন বারাণলী থেকে শরওয়ার--২৫ ফারসাক, পাটলিপুন্ত্র-_ 
২০ ফারসাক, মুঙ্গের--১৫ ফারলাক, জনপ--৩* ফারসাক, হুগুমপুর 
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--৫০ ফারসাক, গঙ্গা-সায়র--যেখানে গঙ্গা সমুদ্রে মিশেছে 
৩০ ফারসাক। 

কনৌজ থেকে পুবদিকে গেলে আপনি পাবেন : বারী--১* ফারসাক, 
দ্বগুম_-৪৫ ফারসাক, শিলহট রাজ্য--১০ ফারসাক, বিহত শহর--১২ 
ফারসাক। ডানদিকে আরো অনেকদ্বর এগিয়ে গেলে পাবেন 
তিলবত। এর অধিবাসীদের তবধ (510) বলা হয়। অতি 
কালে রঙের চেহারা, তুকাঁদের মত চেপটা নাক। তারপর পাড়বে 
কামর পর্বতমালা, এটি সমুদ্র পর্যস্ত বিস্তৃত। 


তিলবতের উল্টোদিকে-_অর্থাৎ বাঁদিকে রয়েছে নইপাল 
(নেপাল)! সেদিকের দেশগুলিতে ভমণ করেছেন এমন একজন 
লোক সে অঞ্চল সম্পর্কে আমাকে এরকম বিবরণ দিয়েছেন : 
তানবত থেকে তিনি পৃবমুযুখ যাত্রা করেন। তারপর বাঁদিকে 
মোড় নিলেন। ২০ ফারসাক দূরত্ব পার হয়ে পৌছলেন গিয়ে 
নইপাল। এর অধিকাংশ অঞ্চলই চড়াই । নইপাল থেকে তিনি 
ভোটেশার গেলেন ৩০ দিনে । প্রায় ৮০ ফারসাক পথ। উৎরাই 
অপেক্ষা চড়াই অঞ্চলই সেখানে বেশি । সেখানে একটি নদী আছে যা 
তাকে বাবার পথে বার কয়েক অতিক্রম করতে হয়েছে ছুটি ক'রে বেত 
দিয়ে বাধা তক্তার সেতু দিয়ে। এই তক্তাগুলি একদিকের পাহাড় 
থেকে অন্থদিকের পাহাড় পর্বস্ত বিস্তৃত ও ছুদিকে তৈরী করা শিলা- 
স্তম্ভের সঙ্গে বাধা । এই সেতুর উপর দিয়ে লোকের! পিঠে মাল 
বয়ে এপার ওপার নিয়ে যায়। সেতুর একশ গজ নীচে পাহাড় 
চৌচির ক'রে দেবার মতো ভয়ঙ্কর গতি নদী ছুটে চলেছে তুষারের 
মতে৷ সাদা ফেনার তরঙ্গ তুলে। সেতুর অগ্তদিকে এ সব বোঝ। 
চাপানো হয় কালো। ছাগলের পিঠে । সংবাদদাতা আমায় বললেন, 
তিনি সেখানে চারচক্ষু হরিণ দেখেছেন। এ নাকি প্রকৃতির আকশ্মিক 
বিকৃতি নয়। সেখানকার সমস্ত হরিণছই নাকি ওই রবমের। 


ভোটেশর তিব্বতের প্রথম সীমাস্ত। সেখানে ভাষার পরিবর্তন 
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ঘটেছে। সঙ্গে মলে পোষাক-পরিচ্ছদ আর নৃতাত্বিক চেহারারও 
পরিবর্তন ঘটেছে। সেখান থেকে সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ার দুরত্ব ২০ 
ফারসাক। এই পর্বতচ্ডা থেকে ভারতকে কুয়াশার আত্তরণের নিচে 
অস্পষ্ট ছায়ার মতে! দেখায়। এই চড়ার তলদেশ ঘিরে ছোট ছোট 
পর্বত রয়েছে। তিববত ও চীনকে সেখান থেকে লাল বর্ণের মত দেখা 
যায়। উতরাইয়ের পরিমাণও তিববত ও চীনের দিকে ১ ফারসাকের কম। 


কনৌজ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গেলে আপনি পৌঁছবেন 
আশী। এর দুরত্ব কনৌজ থেকে ১৮ ফারসাক। সহস্তা_-১৭ ফারসাক, 
জন্দ্রা_-১৮ ফারসাক, রাজৌরী--”১২ ফারসাক, বজজান-_গুজরাটের 
রাজধানী--২০ ফারসাক। আমাদের লোকেরা (মুনলমানেরা ) এ 
শহরকে নারায়ণ বলে। এটি ধ্বংন হয়ে যাবার পর এখানকার লোকেরা 
যহুরা-তে বসতি গড়েছে। 


'কনৌজ ও মাহুরা' এবং “কনৌজ ও বজান, দ্বরত্ব সমান অর্থাৎ 
২৮ ফারসাক। যদি কোন লোক মাহুরা থেকে উজ্জয়িনী যেতে চায় 
তবে তাকে গ্রামের মধ্য দিয়ে পাঁচ ফারসাক পথ যেতে হয়। 
উভয়ের মাঝে প্রকৃত দবরত্ব আরো কম। ৩৫ ফারসাক যাবার 
পর সে একটি বড় গ্রামে পৌছয়। এটির নাম দুদহী। তারপর 
বামহুর। এটি দুদহী থেকে ১৭ ফারসাক। এরপর ভৈলসান ৫ 
ফারসাক। হিন্দুদের মধ্যে এই জায়গাটির খুব প্রসিদ্ধি রয়েছে। 
এখানে যে বিগ্রহের পূজা কর! হয় তার নাম ও জায়গাটির নাম 
এক। তারপর অরদীন--৯ফারসাক। সেখানে যে বিগ্রহের পূজা করা 
হয় তার নাম মহকাল ( মহাকাল )। এরপর ধার--৭ ফারসাক। 


বজান থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে আপনি উপস্থিত হবেন 
মইওয়ার। বজান থেকে এর দুরত্ব ২৫ ফারলাক। এ রাজাটির 
রাজধানী যত্তুরৌর। এই শহর থেকে মালওয়! ( মালব )-র রাজধানী 
ধার-এর দুরত্ব ২* ফারসাক। উজ্জপ্নিণী শহর ধার-এর পুবদিঠে 
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৭ ফারসাক। উজ্জয়িনী থেকে ভইলসান ১০ ফারসাক। এটিও 
সালওয়া রাজোর অন্তর্গত । 

ধার থেকে দক্ষিণ দিকে গেলে আপনি এসে পৌছবেন ভূমিহর। 
ধার থেকে এর দরত্ধ ৩০ ফারসাক। কন্দ--২০ ফারসাক। নমাতৃর__- 
১০ ফারসাক। এটি নর্মদা নদী তীরে। তারপর অলিশপুর--২০ 
ফারসাক। তারপর গোদাবরী তটে মন্দগীর--৬০ ফারসাক। 


পুনরায় ধার থেকে দক্ষিণে গেলে আপনি পাবেন নমিয্্যা-- 
৭ ফারসাক। মরহট! দেশ--১৮ ফারসাক। কঙ্কণ প্রদেশ ও তার 
রাজধানী তান-_সমুদ্র উপকুলে-_-২৫ ফারসাক। 

লোকে বলে, দণ্ডতক নামে খ্যাত কল্কণের সমতলসূমিতে শরভ 
নামে একটি প্রাণী বাস করে। চার পা! বিশিষ্ট এই প্রাণীটির পিঠের 
দিকে আরো চারটি পায়ের মতে প্রত্যঙ্গ রয়েছে। এর একটি 
ছোট আকারের শু'ড় ও ছুটি লম্বা শিও আছে। এই শিও দিয়ে সে 
হাতীকে পর্যন্ত আক্রমণ ক'রে চিরে ছু'ফালি ক'রে দেয়। এরু চেহার! 
অনেকটা মহিষের মতে কিন্তু আকারে গপ্ডারের চেয়েও বড়ো। চলতি 
কাহিনী অনুসারে এর! সময়ে সময়ে কোন একটি প্রাণীকে শিঙ দিয়ে 
গু'তিয়ে মেরে ফেলে তার পুরো দেহট! বা অংশবিশেষ তুলে নিয়ে পিঠের 
উপর থাকা চার পায়ের মাঝে রেখে দেয়। সেখানে তা পচে গিয়ে 
এক ঝাক হ্রগন্ধ পোকার জন্ম দেয়। সেগুলি তার সার! দেহে চরে 
বেড়িয়ে ঘা-এর স্থট্টি করে । এর ফলে এই প্রাণীগুলি মিজের দেহ গাছের 
গাঁয়ে ঘষে বেড়ায় এবং এই ভাবে শেষ পর্বস্ত মারা পড়ে। লোকে এ 
জন্তটি সম্বন্ধে প্রায়ই এ কথ। বলেঞ্যে বজ্রের গর্জনকে এরা কোন 
জন্তর গর্জন বলে মনে করে ও সেই অনৃশ্ঠ শক্রকে আক্রমণের জন্য 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায়। এ ভাবে তাড়া ক'রে এর! পাহাড়ের চূড়া 
পর্বস্ত উঠে যায় ও সেখান থেকে তার উদ্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর 
ফলে নিচে পড়ে গিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ ইয়ে প্রাণ হারায়। 

ভারতে প্রচুর গপ্ডার আছে, বিশেষভাবে গঙ্গার নিকটবর্তী অঞ্চল- 


ট জঅলবেরুনীর দেখ। ভারত 


গুলিতে । এর গড়ন অনেকটা মহিষের মতো। কালে আশে ঢাকা 
চামড়া ও থুতনীর নিচে গলকম্বল। প্রত্যেক পায়ে তিনটি ক'রে 
হলুদ রঙের খুর। সামনের দিকের খুরটি সব থেকে লম্বা, অন্ত ছুটি 
তার ছপাশে। লেজ বড়ো নয়। অন্যান্ত জন্তদের তুলনায় 
চোখ কিছুটা নীচের দিকে, নাকের ভগাষ একটি শিও রয়েছে ও সেটি 
উপরের দিকে বাঁকানো । ব্রাঙ্ষণেরা একমাত্র এই গণ্ডারের মাংস 
খেতে পারেন। একটি হাতী অল্প বয়স্ক একটি গণ্ডারের মুখোমুখি 
পড়ে গিয়ে কী ভাবে তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল আমি নিজের 
চোখে দে ঘটন। দেখেছি । গপ্তারটি তার শিঙ দিয়ে হাতিটির সামনের 
একখানি পা জখম ক'রে দেয় ও মাটিতে মুখ থুবডিয়ে ফেলে দেয় 
আমার ধারণ ছিল যে গণ্ডার ও রাইনোসেরস এক ।. কিন্তু 
নিগ্রোদের দেশ স্ফাল গিয়েছেন এমন এক ব্যক্তি আমায় বললেন 
যে কর্ক-_যাকে নিগ্সোরা ইম্পীল! ([5015115 ) বলে_রাইনোসেরস- 
এর তুলুনায় তার সঙ্গেই এর সাদৃশ্ট বেশি । ইম্পীল! বিভিন্ন রঙের 
হয়ে থাকে। তার মাথার খুলির উপর মোচাকৃতির শিঙ রয়েছে। 
শিঙের গোড়ার দিকটা স্থুল, কিন্তু খুব বেশি উচু নয়। শিঙের ফলার 
ভিতরের দিকটা কাঁলো ও বাকি সব সাদা। সামনের দিকে 
আগেরটির তুলনায় লম্বা আরেকটি একই ধরনের শিঙ রয়েছে। 
যখন প্রাণীটি তা দিয়ে আঘাত করতে চায় "সেটি খাড়া হয়ে ওঠে 
যাতে চিরতে ও বি“ধতে পারে সেজন্য সে ওই শিওটিকে পাথরের গায়ে 
ঘষে ঘষে তীক্ষ করে। তার খুর ও গাধার মত লোমশ লেজ রয়েছে৷ 


নীলনদের মতো ভারতের: নদীগুলিতেও কুমির আছে। এই 
ঘটন। এবং নদীসমূহের গতিপথ ও সাগরে মিলনস্থল সম্পর্কে অজ্ঞতা 
হেতুই সরল অলজাহিজ মুহরান (সিদ্ধু)কে নীল নদের একটি শাখ৷ 
বলে মনে করেছিলেন । ভারতীয় নদীগুলিতে কুমির ছাড় এ গোত্রের 
আরো নানা বিশ্ময়কর প্রাণী রয়েছে । যথ1ঃ মকর, বিচিত্র রকমের 
সব মাছ এবং চামড়ার থলির মতো৷ এক রকমের প্রাণী যা জাহাজের 


ভারতের ভৌগলিক বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের বর্ণন! ৮৪ 


কাছে আবিভূতি হয়ে সীতরে খেলা করে। একে বুরলু বলা হয়। 
আমার ধারণা এগুলি শুশুক বা তারই একটি প্রজাতি । লোকে 
বলে এর মাথায় শুশুকের মতোই শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য একটি 
ছেঁদা রয়েছে । 

দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিতে একটি প্রাণী আছে যাকে গ্রাহ, 
জলতত্ত, তন্দুয়। ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়। এর শরীর খুব পাতলা 
ও অতি লঙ্কা । লোকে বলে যে এরা শিকারের অপেক্ষায় জলের 
মধ্যে চুপচাপ ওৎ পেতে অপেক্ষা করে। মান্গুষ হোক আর অন্ত 
কোন জন্ত জানোয়ার হোক, যদি জলে নেমে ধাড়িয়ে থাকে তবে 
এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এটি প্রথমে শিকারকে ঘিরে আলতো 
ভাবে পাক খেয়ে চলে ও তারপর ধীরে ধীরে জোর প্যাচ কষতে শুরু 
করে। এভাবে শিকারের পায়ে দড়ির কঠিন বাঁধনের মতো! নিজেকে 
জড়িয়ে ফেলে তার পাখানি বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে তাকে মৃত্যুর মুখে 
ঠেলে দেয়। একে দেখেছে এমন একজন লোক আমাকে বললেন 
যে এর মাথ। কুকুরের মতো! এবং লেজের দিকে বু লম্বা ল্ঘ। শু'ড় 
আছে। শিকার যদি সহজে ছুবল হয়ে না পড়ে তবে সে এগুন্সি 
দিয়ে তাকে প্যাচিয়ে ধরে। এই শুড়গুলির সহায়তায় শিকারকে 
সে তার লেজের দিকে টেনে আনে এবং তারপর যখন শু'ড় ও লেজ 
দিয়ে একেবারে শক্তভাবে প্যাচিয়ে ধরে তখন শিকারকে প্রাণ 
খোয়াতে হয়। 

অপ্রাসঙ্গিক আলোচন! ছেড়ে এবার মূল বিষয়ে ফিরে আসি । 

বজান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগ্সিয়ে গেলে আপনি দেখা 
পাবেন অনহিলবর-এর। দুরত্ব-৬০ ফারলাক। তারপর লাগরকুলে 
লোমনাথ-- ৫০ ফারসাক। 

অনহিলবর থেকেনদক্ষিণ দিকে গেলে প্রথমে পাবেন লার দেশ । 
দুরত্ব ৪২ ফারসাক। এর ছুটি রাজধানী বিহরোজ ও রিহনজুর : 
ছুটিই সাগরতটে তান থেকে পৃবদিকে | 


৯৩ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


বজান থেকে পশ্চিমে গেলে ৫০ ফারসাক পরে আসবে মুলতান। 
তারপর ১৫ ফারসাক পরে ভাটী। 


ভাটী থেকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দ্রিকে যান--১৫ ফাঁরসাঁক 
দুরে রয়েছে অয়োর। এটি সিদ্ধুনদীর ছুই শাখার মধ্যে থাক! একটি 
জনপদ। বামহনওয়া৷ অলমনন্্ুর এখান থেকে ২০ ফারসাক । তারপর 
সিন্ধুনদীর মোহনায় লোহরানী--৩* ফারসাক। 


কনৌজ থেকে উত্তর উত্তর-পশ্চিমে গেলে আপনি পাবেন শির্ধারহ। 
কনৌজ থেকে ৫০ ফারসাক। পিঞ্ৌর ১৮ ফারসাক। এ জায়গাটি 
পর্বত উপরে । এর উলটে! দিকে সমতলভূমিতে থানেশ্বর । জালন্ধর- 
এর রাজধানী দহমাল, পবত পাদদেশে, ১৮ ফারসাক। বল্লাওয়র-_ 
১০ ফারসাক। তারপর পশ্চিমে গেলে ১৩ ফারপাক পরে পাবেন 
লডড। ৮ ফারসাক গেলে রাজগিরী ছুর্গ। তারপর উত্তরদিকে ২৫ 
ফারসাক এগোলে আপনি পাবেন কাশ্মীর । 


কনৌজ থেকে পশ্চিমমুখে। এগিয়ে চঙ্গলে ১০ ফারসাক পরে 
পাবেন দিয়ামী। আরে! ১০ ফারসাক পরে কুটী। আনার তারপর 
১ ফারসাক, মীরাট--১০ ফারলাক, পানিপথ--১০ ফারসাক। 
শেষোক্ত ছুই স্থানের মধ্য দিয়ে যমুনা! নদী বয়ে চলেছে। এরপর 
কওয়ীতল-_-১* ফারলাক । তারপর ন্ুন্নীম--১০ ফারলাক। 


এবার উত্তর-পশ্চিম দিকে চলুন, আপনি পাবেন £ অদিত্যহৌর-_ 
৯ ফারসাক, জজ্জনীর_-৬ ফারসাক, মন্দতুকুর--৮ ফারসাক। এটি 
লৌহায়ুর-এর রাজধানী । ইরাওয়। (ইরাবতী ) নদীর পুবদিকে অবস্থিত। 
তারপর চগ্ডাহ নদী-_-১২ ফারসাক। পরে, বিয়াত্া (বিপাশ! ) নদীর 
পশ্চিম ভাগ-_জইলম ( ঝিলম ) নদী-_-৮ ফারলাক। এরপর সিদ্ধুনদীর 
পশ্চিমতীরে, কান্দাহারের, রাজধানী ওয়াইহিন্দ ২০ ফারসাক। 
পুরধাবর ( পেশোয়ার )--১৪ ফারসাক, হুনপুর--১৫ ফারদাক, কাবুল 
»১২ ফারসাক, ঘজন! ( গজনী )---১৭ ফারসাক। 


ভারতের ভৌগলিক বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা ৯১ 


কাশ্মীর অতি ছুরারোহ পর্বতমালা ঘেরা মালভূমি অঞ্চল। এর 
দক্ষিণ ও পূর্বভাগ হিন্দুদেরে। পমশ্চিমভাগ বহু রাজ-রাঁজড়ার অধীন। 
বোলর শাহ, শুখনান শাহ এদের অন্যতম । এছাড়া বাধকশান- 
এর সীমাস্তবর্তা স্থদূর অঞ্চলগুলি ওয়খান শাহের অধীন। উত্তর 
ও পৃবের কিছু অংশ খোটান ও তিববতের তুকাঁদের অধিকারে । 
ভোটেশর থেকে ভিবধতের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর প্রায় ৩০০ ফাঁরসাক। 

কাশ্মীরের অধিবাসীরা মূলতঃ পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে। তাদের 
কোন মানুষ বহনকারী জন্ত নেই কিংবা হাতীও নেই। অভিজাত 
ব্যক্তিরা “কট” (109৮) নামে এক ধরনের পালকীতে চড়ে যাতায়াত 
করে। এটি মনুষ্যবাহিত। তারা তার্দের দেশের প্রাকৃতিক 
প্রতিরক্ষা-ক্ষমতার উপর বিশেষভাবে নির্ভ৩র করে। এই 
কারণে, প্রবেশ পথগুলি ও ওই দেশাভিমুখী রাস্তাগুলির উপর 
আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সব রকম যত নেয়। এর ফলে 
তাদের সঞ্গে কোনরূপ ব্যবস!-বাণিজ্য চালানো বিশেষ কষ্টকর। আগে, 
তারা একটি কি ছুইটি বিদেশী জাতিকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি 
দিতো, বিশেষ করে ইহুদীদের । কিন্তু আঞজ্জকাল তারা যে সব হিন্দুকে 
ব্যক্তিগত ভাবে জানে না তাদেরও প্রবেশ করতে দেয় লা । অন্ঞদের 
€তো আরো কম। 

কাশ্মীরের লব থেকে পরিচিত প্রবেশপথটি সিন্ধু ও ঝিলম নদীর 
মাঝামাঝি অবস্থিত ত্রহান' হয়ে এগিয়েছে । সেখান থেকে কুমারী 
ও ম্হবী নদীর সংযোগস্থলে থাকা সেতুটির দুরত্ব ৮ ফারসাক। 
ছুটি নদীই শমীলান পর্বতমালা থেকে নেম এসেছে ও ঝিলমে মিলিত 
হয়েছে। সেখান থেকে পাঁচদিন চললে আপনি ঝিলম নদীর 
গিরিখাতে পৌছতে পারবেন। এই গিরিখাতের অপর প্রান্তে ঝিলম 
নদীর ছুই তীর জুড়ে প্রহরা-শিবির দ্বার অবস্থিত। এই গিরিখাত 
পার হলে আপনি সমতলের দেখা! পাবেন ও আরে! ছুদ্িন লাগবে 
কাশ্মীরের রাজধানী অর্দিশতন পৌছাতে । সেখানে যাবার পথে 


৯২ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


উশকার! গ্রাম পড়বে। এটি ঠিক বরমূলার মতে। উপত্যকার উভয় 
দিকে বিস্তৃত। 


কাশ্মীর নগরী ঝিলম নদীর উভয় তটে চার ফারলাকের মতে! 
অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত । শহরটির ছুই অংশের মধ্যে সেতু ও খেয়া! নৌকার 
যোগাযোগ রচনা করা হয়েছে। হরমকোট পর্বতমালা থেকে ঝিলম 
নদী জন্ম নিয়েছে। গঙ্গার উৎপত্তিও এখান থেকেই। এটি ঠাণ্ডা, 
অগম্য, চিরতুষারাবৃত অঞ্চল। এর পিছন দিকে মহাচীন। পর্বত 
থেকে নেমে দুদিনের পথ পেরিয়ে তারপর ঝিলম অন্দিশতন অতিক্রম 
করেছে । তারপর চার ফারসাকের মতো প্রবাহিত হবার পর এক 
বর্গ ফারসাকের মতো বিস্তৃত এক জলাভূমিতে গিয়ে পড়েছে । এই 
জলাভূমির চারপাশে লোকের! বৃক্ষাদি চাষআবাদ করে। তাছাড়া 
এই জলাভূমির যে সব জমি উদ্ধার ক'রে চাষ আবাদ কর! সম্ভব, তাও 
করা হয়েছে। এই জলাভূমি থেকে বেরিয়ে ঝিলম উশকারা শহর 
, হয়ে পৃবোক্ত গিরিখাত অঞ্চলে গিয়ে পড়েছে । 

তুকাঁদের অধিকারহুক্ত উনাঙ পরবতমালা হতে সিন্ধু নদীর জন্ম । 
নিচে বলা পথ ধরে এগিয়ে গেলে সেখানে আপনি পৌছাতে 
পারবেন। যে গিরিখাত দিয়ে আপনি কাশ্মীর প্রবেশ করেছেন 
তা পার হয়ে মালভূমি অঞ্চলে প্রবেশ কারে আপনাকে আরো ছুদিন 
বোলোর ও শমীলান পর্বতমালা অতিক্রম করতে হবে । এখানে 
ভট্রবরয়ান নামে তুকাঁ পার্বত্য উপাজাতিদের বসবাস । তাদের রাজার 
উপাধি ভট্ুশাহ। তাদের শহরগুলির নাম গিলগিট, অশ্বের ও 
শিলতাস। ভাষা-তুকঁ। এদের সহস।! সহদা আক্রমণের দরুন 
কাশ্মীরকে যথেষ্ট ভুগতে হয়। নদীর বাদিক ধরে গেলে আপনি 
কৃষি-অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বাঞ্জধানী পৌছাবেন। ডানদিক দিয়ে যেতে 
হলে গায়ে গায়ে লেগে থাক! গ্রামের মাঝ দিয়ে এগোতে হবে। এই 
পথ ধরে আপনি রাজধানীর দক্ষিণ দিকে পৌছাবেন। তারপর 
পাবেন কুলারজক পর্বত। দামলাবন্দ পর্বতের মতে। এটির চূড়াও 


ভারত্বের ভৌগলিক বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের বর্ণন। ৯৩ 


গনুজাকৃতি। অঞ্চলটি চিরতৃষারাবৃত। এই স্থানটিকে তাকেশার ও 
লৌহাওয়ার ( লাহোর ) থেকে সব সময়ে দেখা যায়। এই পবত 
চূড়া ও কাশ্মীরের মালভূমির মধ্যে ছু' ফারসাকের ব্যবধান। এর 
দক্ষিণে রাজগিরী ছর্গ ও পশ্চিমে লহুর ছুর্গ। যে সৰ হুর্গ এ 
পর্বস্ত আমি দেখেছি তার মধ্যে এ ছুটি সব থেকে স্ুরক্ষিত। 
রাজাওয়ারী শহর পর্বত চূড়া থেকে তিন কারসাক দূরে। এই শহরটিই 
হলো৷ আমাদের বণিকদের শেষ সীমানা, এর 'ওপারে কখনো তারা 
যায় না। 

এই হল উত্তরদিকের ভারত সীমানা । 

ভারতের পশ্চিম সীমান্তের পর্তগুলিতে বিভিন্ন মাফগান পার্বত্য 
উপজাতিদের বাস। এর বিস্তৃতি সিষ্কৃ-উপত্যকার নিকট অঞ্চল পর্যস্ত ৷ 

ভারতের দক্ষিণ-সীমা সাগর দিয়ে ঘেরা। ভারতের সাগরতট 
মকরানের রাজধানী তীজ থেকে আরম্ভ হয়েছে। দক্ষিণ-পূব দিকে 
তা অল-দইবল পর্যস্ত প্রসারিত। দুরত্ব ৪০ ফারসাকের বেশি। 
এ দুই স্থানের মধ্যে তুরান উপসাগর । 


এই উপসাগরের পর ছোট মুনহা ও বড় মুনহা। তারপর বাওয়ারীজ 
অর্থাৎ কচ্ছ ও সোমনাথের জলদস্যুদের আস্তানা । এই দন্ত্যরা 
বীর নামে এক ধরনের জাহাজে চড়ে জলদন্ুগিরি করে বলে তাদের এই 
নামে অভিহিত কর! হয়। সাগরতটের জায়গাঞ্চলির নাম : তবলেশ্বর 
দইবল থেকে ৫ ফারসাক। লোহরাশী--১২ ফারসাক। বগ-১২ 
ফারসাক। যেখানে বারোঈ অবস্থিত ও মুকল গাছ জন্মে সেই কচ্ছ__- 
৬ ফারসাক। সোমনাথ--+১৪ ফারসাক। কম্বায়েত_-৩০ ফারসাক। 
মস্থিল ছু'দিনের পথ । বিহরোজ--৩০ ফারসাক। সন্দান-_-৫০ 
ফারসাক | স্ত্রবারা--৬ ফারসাক। তান--৫ ফারসাক। 

এরপর তটরেঞা এগিয়ে গেছে যেখ্ুনে জীমুর নগর অবস্থিত সেই 


লারান দেশের দিকে । এরপর বল্লভ, কা্জি, দারবদ। তারপর এক বিরাট 
উপসাগর। এখানে সিংহল দ্বীপ অর্থাৎ স্বর্ণদ্বীপ। এই উপসাগর- 


৯৪ অলবেরুনীর দেখ! ভারত 


কুলে পঞ্জয়াবর নগর। এ নগরটি ধ্বংদ হবার পর রাজ। জউর এর 
পশ্চিমদিকে উপকূলের কাছে আর একটি নগর গড়ে তোলেন। 
তার নাম দেন পদনার । 


উপকূলের পর আসবে উন্মালনার। পরে, স্বর্ণদ্বীপের উলটোদিকে 
রামেশ্বর। এ ছুয়ের মধ্যে সাগরের ব্যবধান ১২ ফারসাক। পঞ্জয়াবর 
থেকে রামেশ্বর ৪০ ফারসাক। রামেশ্বর ও সেতুবন্ধ মধ্যে দবরত্ব ছু 
ফারসাক। সেতুবন্ধ মানে সমুদ্রের সেতু । এটি দশরথের পুত্র 
রামের তৈরী বীধ। এটি মহাদেশ থেকে লঙ্কাহূর্গ পর্বস্ত তিনি তৈরী 
করেছিলেন। বর্তমানে এটি জনমানবহীন পর্বতশ্রেণী মাত্র ও তার 
মধ্য দিয়ে সমুদ্র প্রবাহিত। সেতুবন্ধ থেকে ১৬ ফারসাক পৃবদিকে 
কিখিন্দ ( কিছ্ষিন্ধ্যা) বানরদের পর্বতমালা অবস্থিত। বানরদের 
রাজ। প্রতিদিন তার বানর বাহিনী নিয়ে গভীর অরণ্য থেকে এখানে 
হাঁজির হয় ও তাদের জন্য বিশেষ তৈরী আসনে এসে বসে। 
স্কানীয় অধিবাসীরা তাদের জন্য ভাত রাধে ও পাতায় ক'রে তাই 
খেতে দেয়। সেই খাবার খেয়ে তারা আবার অরণ্যে ফিরে যায়। 
যদি তাদের অবজ্ঞ। করা হয় তবে তা দেশের ধ্বংসের কারণ হয়ে 
দাড়াবে। তারা যেমন সংখ্যায় বিরাট, শ্বভাবে তেমনি বর্বর ও 
মারকুটে। চলিত বিশ্বাস অনুসারে তারা মান্ুষদেরই একটি জাতি। 
রাক্ষসদের সঙ্গে শ্রীরামের যুদ্ধকালে রামকে সাহায্য করার জন্য 
বানররূপ ধরেছিল। ওইসব গ্রাম রাম তাদের দানম্বরূপ দিয়ে 
গেছেন বলে মনে করা হয়। কোন মানুষ হঠাৎ তাদের মধো 
গিয়ে পড়লে যদি সে তখন রামায়ণ আবৃত্তি করে বা রামের মহিমা! 
বর্ণনা করে, তারা তা চুপ করেশোনে। যদি কোন লোক বিপথ- 
গামী হয় এই বানরের! তাকে 'ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে, 
তাকে মাংস ও পানীয় খেতে দেয়। আসল ঘটনা! যাই হোক, চলিত 
বিশ্বাম অনুসারে ব্যাপার-ম্তাপার এই রকমই। এর মধ্যে সভা, 
কথ! যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা অবস্ঠাই স্ুুরমাধূর্যের প্রভাৰ। 


ভারতের ভৌগলিক বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের বর্ণন! ৯৫ 


সঙ্গীত প্রভাবের একটি বিবরণ হরিণ-শিকার প্রপঙ্গে এর আগেই 
দিয়েছি । 

এই মহাসাগরের পৃবদিকের দ্বীপগুলি ভারতের চেয়ে চীনের বেশি 
কাছে। এদের একটি হলো জাবজ দ্বীপ। হিন্দুরা একে স্বর্ণদ্বীপ 
বলে। পশ্চিম দিকের দ্বীপগুলি হলো জান্জ ( _নিগ্রো) দের 
বসতি । এ ছুয়ের মাঝামাঝি অঞ্চলে যে দ্বীপঞগ্চলি রয়েছে তাদের নাম 
রম্ম দ্বীপপুপ্ধ ও দিব দ্বীপপুগ্ত (মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ )। কুমেইর 
দ্বীপপুঞ্জও এদের একটি । 

্বর্ণদ্বীপের উপসাগরে আগে মুক্তা-বিন্ুকের বনতি ছিল। এখন 
তারা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। এর বদলে জাঞ্জদের দেশ 
স্ককালে এখন মুক্তা-ঝিন্ুক পাওয়া যাচ্ছে । এজন্য লোকে বলে, 
বর্ণ দ্বীপের মুক্তা-ঝিমুকরাই এ জায়গ! ছেড়ে সেখানে চলে গেছে । 


গরমের সময়ে ভারতে শ্রীক্ম“মগ্ডলীয় বর্ষা হয়ে থাকে। এই 
বিশেষ কালকে বর্ষাখতু বলা হয়। ভারতের যে অঞ্চল যত বেশি উত্তর 
দিকে ও পরতমাল দ্বারা ভাগ-বিভাগ যত কম বর্ধাও সেখানে তত 
বেশি পরিমাণ ও বেশি দিন স্থায়ী । মুলতানের লোকেরা আমায় বলতো 
যে তাদের অঞ্চলে বর্ষাঞখতু নেই, কিন্তু উত্তরদিকের কাছাকাছি অঞ্চল- 
গুলিতে বর্ধাখাতু রয়েছে । ভাতল ও ইন্দ্রবেদীতে আবাঢ মাসে বর্ধাখতু 
আরম্ভ হয় এবং ধারাবাহিক ভাবে চার মাসকাল স্থায়ী হয়; যেন 
জলের বালতি দিয়ে সব সময় জল ঢালা চলেছে । কাশ্মীর পর্বতমালার 
চারিদিকে জুদারী পর্বতচূড়া পর্যন্ত _ছুনপুর ও বর্শাবর মধ্যে থাকা 
আরও উত্তরের দেশগুলিতে আড়াই মাস ধরে প্রচুর বৃষ্টি হয়। শ্রাবণ 
মাস থেকে বর্ধাধতু আরম্ভ সেখানে, অথচ চুড়ার অপরদিকে বর্ধ। 
নেই। কারণ, উত্তর দ্রিকে মেঘ অত্যন্ত ভারী ও সমতলের খুব বেশি 
উপরে উঠিতে পারে না& তাই, তারা যখন পর্বতমালার কাছাকাছি হয় 
তখন পর্বতের-গায়ে ধারক থায়। এর ফলে মেঘের জলপাই বা আন্গুরের 
মতো! পিষে যায় ও সমস্ত জল বর্ষার আকারে ঝরে পড়ে । মেঘের! আর: 
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পর্বতের ওপারে যাবার স্থযোগ পায় না। সুতরাং কাশ্মীরে কোন 
বর্ধাঝতু নেই) কিন্তু আড়াইমাস ধরে সেখানে ধারাবাহিকভাবে 
তুষারপাত হয়। মাঘ মাস থেকে এর আরম্ভ। ঠৈস্ত্রমাসের 
মাঝামাঝির পর একটান! বর্ষা শুরু হয় মাত্র কয়েকদিনের জগ্যা। 
তুষার গলে গিয়ে পথঘাট জমিন পরিষ্কার হয়ে যায় এর ফলে । 
এ নিয়মের. কদাচিৎ ব্যতিক্রম ঘটে । আবহাওয়ার দিক থেকে ভারতের 
প্রত্যেকটি প্রদেশেরই কিছু না কিছু অসাধারণ নৈচিত্র্য রয়েছে । 


খশ 
ধমীয় ও সামাজিক জীবন 
(ক] 

৬৩ থেকে ৭৩ এই দশটি পরিচ্ছেদে অলবেরুনী প্রধানতঃ হিন্দু 
জীবনের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ, বিধি-বিধান গিয়ে 
আলোচনা করেছেন। এর অধিকাংশ তথ্যই তিনি শাস্ত্রীয় পুথি 
পুরাণ থেকে নিয়েছেন। যেসব ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ 'মভিজ্ঞত। যোগ 
হয়েছে, বেছে বেছে তাঁর কতক অংশ এখানে দেওয়া হলো । 

“তীর্ঘ ভ্রমণ হিন্দুদের মধ্যে বাধ্যতামূলক নয়। সম্পূর্ণরূপে 
আপন ইচ্ছা-নির্ভর ও একটি প্রশংসাজনক কাজ রূপে বিবেচিত। 
(লোকেরা সাধারণতঃ কোন পবিজ্র স্থান, বিশেষ প্রলিদ্ধ দেবমুতি বা 
নদীগুলি দর্শন করতে যায়। সেখানে তার পুজা-অর্চনা করে, বিগ্রহদের 
পুজ। দেয়, উপহার সামগ্রী অর্পণ করে, নানাপ্রকার স্তবস্তুতি প্রার্থনা 
জানায়, উপবাস করে, দানধ্যান করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও অন্তান্তদের | 
মাথার চুল দাঁড়ি কামায় ও গৃহে ফিরে যাঁয়।” 


এরপর বায়ু ও মম পুরাণ থেকে অলবেরুনী পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের প্রধান পবিত্র নদীগুলির তালিকা দিয়েছেন। শুনিয়েছেন 
ভগগীরধের গঙ্গা আনয়নের কাহিনীটি। এরপর জানিয়েছেন 
“যেসব স্থানের উপর বিশেষ কোন পবিত্রতা! আরোপ করা! হয়েছে 
সেখানেই হিন্তুরা পুণ্য অবগাহনের জন্য জ্লানের ঘাট নির্মাণ ক'রে 
থাকে । এ ব্যাপারে তার। অতি উচু দরের শিল্প-নৈপুণ্য অর্জন করেছে । 
আমাদের লোকেরা ( মুললমানের1) যখন এসব দেখে, খুব অবাক 
হয় এবং বর্ণনা দিতে অক্ষম হয়-_ওই রকম গোছের কিছু তৈরী করা 
তে! দূরের কথা। তার! অসংখ্য বড় বড় পাথর দিয়ে এগুলি তৈরী 
করে। একটি পাথচুরর সঙ্গে আরেকটি পাথরকে তীক্ষ ও শক্ত 
লোহার জকড়। দিয়ে জোড়! লাগানো হয়। এভাবে থাক থাঁক 
করে অসংখ্য ধাপ বিশিষ্ট সোপান-শ্রেদী তৈরী করে। এই লমতপ 
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চত্বরের গ্তায় সোপানশ্রেণী দিয়ে সনের জায়গাটিকে ঘিরে দেওয়। হয়। এই 
বেষ্টনী একজন লোক যতখানি উচু তার চেয়েও অধিক উঁচু হয়ে থাকে । 
সোপানের মত ক'রে একটি পাথরের উপর আরেকটিকে এমন ভাবে সাজান 
হয় যে তার! সিড়ি তৈরী করে ক্রমশঃ উপরের দিকে চূড়োর মতো! উঠে 
যায়। এর ফলে প্রথম সোপানটি স্নানের জায়গাটিকে ঘিরে রাস্তার 
মতো হয়। ধাপ ধাপ পি'ড়ির মতে! উঠে যাওয়া চুড়াটি উঠানামার 
সোপানের কাজ করে। যদি একসঙ্গে বছ লোক সান করতে নামে 
ও অন্যেরা উঠতে থাকে সেজন্ত তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের 
স্ষ্টি হয় না এবং রান্তাও কখনো অবরুদ্ধ হয় না। কারণ, সেখানে 
ব্ছ সোপান রয়েছে ও উঠে আস! লোক নেমে চলা লোকদের 
পথ দেবার জন্য পাশে বা অন্ত কোন মোপানে সরে থেতে পারে। 
এই ব্যবস্থার ফলে সব রকমের ঝঞ্জাট সহজেই এড়ানে। সম্ভব হয়। 
“মুলতানেও এরূপ একটি স্নানের ঘাট আছে। সেখানে তার! 


অবগাহন করে ও পুজা দেয়-_-অবশ্য তাদের এরূপ করতে যদি বাধ! 
দেওয়া না হয়।৮ রর 

“বরাহমিহির তার সংহিত। মধ্যে বলেছেন যে থানেশ্বরে একটি 
ন্নানের ঘাট আছে, সেখানে হিন্দুরা বনুদ্র থেকে এসে পুণ্যন্নান করে। 
এর কারণ রূপে তার বলে যে 'গ্রহণ' কালে অন্ত সব পবিত্র নদীর, 
জল এই বিশেষ নদীতে এসে মিলিত হয়। একারণে ওই সময়ে 
এখানে অবগাহন করলে সব নদীতে স্নান করার পুণ) অঙ্গিত হয়। 
বরাহমিহির আরো জানিয়েছেন-__লোকের৷ বলে থাকে যে রাছ যদি 
নূর্খ ও চন্দ্রকে গ্রাস না করতো তবে এ সব নদীরা এই নদীতে 
আসতো না। 

“কতকগুলি স্থান আছে ঘাকে হিন্দুরা তাদের অন্থুশাসন ও ধর্মের 
সঙ্গে সম্পৃক্ত কারণ থেকে পবিভ্র-ভূমি রঙ্গে মনে ক'রে থাকে, 
যথা-_বারাণনী। তাদের সংলারত্যাগী পুরুষের! সেখানে ঘুরে বেড়ায় 
ও বরাবরের জন্ত বাস রুরে, ঠিক যেমন কাবা-র বাসিন্দারা বরাবরের, 
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জন্ত মকায় বাস করে থাকে। তারা সেখানে তাদের জীবনের 
অবসান পর্বস্ত থাকতে চায়, কারণ মৃত্যুর পর এজন্য তারা ভাল প্রতিদান 
পাবে। তারা বলে, একজন খুনীও যদি বারাণসীতে আশ্রয় গ্রহণ করে 
তবে সে তার সেই অপরাধের দণ্ড থেকে রেহাই পায়। এই স্থানটির 
পবিত্রতার কারণ তার এইরূপ বলে থাকে-_- 


য় স্ সঃ সঁ 


“অনুরূপ আর একটি স্থান হচ্ছে পুকর (পুষ্কর)। এটি সম্বন্ধে 
এ রকম কাহিনী প্রচলিত ঃ ব্রহ্মা একদিন সেখানে যজ্ঞ করছিলেন। 
সে সময়ে এ হজ্ঞাগ্রি থেকে এক শুকর আবিভূর্ত হলে! । ম্ুুতরাং 
তার! সেখানে তাঁর মৃত্তিকে শুকরের রূপ দিয়েছে । এখানে, শহরের 
বাইরে তিনটি স্নানের ঘাট নির্মাণ করেছে তারা । এই স্থানকে 
বিশেষ পুণ্যস্থলী রূপে মনে করা হয় ও এখানে পৃজা-অর্চনা করা হয়। 


“এ ধরনের আরেকটি স্থান হলো থানেশ্বর। একে কুরুক্ষেত্র বা 
কুরুর ভূমি নামেও উল্লেখ করা হয়। ইনি একজন চাষী, সাধু 
ও পুণ্যাত্মা ছিলেন। দৈবশক্তির প্রভাবে তিনি অনেক অলৌকিক 
কার্ধ করেছিলেন। এই কারণ থেকে দেশকে তার নামে নামিত 
করা হয় ও তাকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কর! হয়। এ ছাড়। 
থানেশ্বর ভারত যুদ্ধের স্থানরূপে বাস্থুদেবের কর্মক্ষেত্র ও অন্যায়কারীদের 
বিনাশস্থল। এই কারণে লোকেরা এখানে তীর্থ করতে আসে। 


“মথুরাও একটি পুণ্যভূমি। এখানে প্রচুর ব্রাহ্মণের বসবাস। 
বাস্থদেব সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লালিত পালিত হয়েছিলেন 
এরই নিকটবভাঁ নন্দগোলাতে । সেজন্ত এই অঞ্চলকে পবিভ্র মনে 
করা হয়। নর 


“বর্তমানে হিন্দুরা কাশ্মীরেও যায়। তারা মুলতানও আসতেন 
এখানকার মন্দিরটি ধ্বংস করে দেওয়ার পূর্বে ।” | 
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[খন 

“প্রতিদিন সাধামত ভিক্ষাদান করা তাদের কাছে বাধ্যতামূলক। 
তার! অর্থকে এক বছর তো! দুরকথা এক মাসও পুরোনে। হতে দেয় না। 
এর ফলে তা অজ্ঞাত ভবিস্তাতের ( পরলোকের ) সঞ্চয় হয়ে দাড়াবে। 
ওই অজ্ঞাত ভবিষ্যত কবে আসবে ব। তার চেহারা! কী রকম তা কেউ 
অবশ্য জানে ন|। 

“চাষবাস ও পশুপালন্র ছারা যা সে রোজগার করে তার এক 
নির্দিষ্ট ভাগ প্রথমে সে কর স্বরূপ দেশের শাসককে দিতে দায়বদ্ধ । 
এই কর চাষযোগ্য ভূমি বা চারণভূমির উপর ধার্য করা হয়। 
এছাড়াও আবার আয়ের এক যড়াংশ শাসককে দিতে বাধ্য থাকে 
প্রজাগণের প্রাণ, ধন-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের স্বীকৃতি 
রূপে । এই দায় সাধারণ মান্ুষেরও রয়েছে। কিন্তু তারা সব 
সময়েই তাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে মিথ্যা বিবরণ দেয় ও এইভাবে 
ফাঁকি দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্তও ওইরূপ একই কারণে কর দিতে 
হয়। একমাত্র ব্রাহ্মণরা এই সব কর প্রদানের দায় থেকে রেহাই 
পেয়ে থাকে । 

“ওই সব কর পরিশোধের পর উপার্জনের যা অবশিষ্ট থাকে তা 
কীভাবে বায়িত হবে সে নিয়ে মতভেদ আছে। কিছু লোক এর 
এক-নবমাংশ ভিক্ষাদানের জন্য উদ্দিষ্ট ক'রে থাকেন। কারণ তারা 
একে তিনভাগে ভাগ ক'রে থাকেন। একভাগ পৃথক ক'রে রাখা! 
হয় মনকে আশংকামুক্ত রাখার জন্য বা ভবিষ্যাতের জন্য ৷ দ্বিতীয় ভাগ 
ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হয় লাভ উৎপাদনের জন্ত। তৃতীয় ভাগের 
এক-তৃতীয়াংশ ( অর্থাৎ পুরো অর্থের এক-নবমাংশ ) ভিক্ষাদানে ব্যয় 
করা হয় ও অপর ছুভাগও ওইরূপ নীতিতে ব্যয় কর! হয়। 

“অপর কিছু লোক একে চার ভাগে ভাগ করে। প্রথম ভাগ 
সাধারণ ব্যয় নির্ধাহের জন্গ । ছিতীয় ভাগ মহৎ মনের উদার কর্মদির 
জন্ত | তৃতীয় ভাগ ভিক্ষাদানের জন্তু । চতুর্থ ভাগ সঞ্চিত রাখা 
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হয়। এই সঞ্চয় কধনেো তিন বছরের সাধারণ ব্যয়ের অপেক্ষা 
অধিক হবে না। যদি কখনে। অধিক হয় তবে এ অধিক অংশ 
ভিক্ষার্থে ব্যয় কর! হয়। | 

“সুদ বা টাক! ধার দিয়ে তার উপর কোনরূপ লভ্যাংশ গ্রহণ 
নিষিদ্ধ । এ দ্বারা একজন ব্যক্তি যে পাপ অর্জন করে তার পরিমাণ 
এ লভ্যাংশ বা স্ত্দ মূলধনকে যে পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে তার 
পরিমাণের সঙ্গে সমান। এ ধরনের সুদ একমাত্র খুদ্রেরা নেবার 
বিধান রয়েছে। তাও মূলের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে বেশি 
নয় ( অর্থাৎ শতকর! তুভাগ )।৮ 


গন) 

“মূলতঃ, কোনরূপ প্রাণীহত্যা করা হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ । 
ঠিক যেমনটি খ্রীষ্টান ও ম্যানেকীয় (14500101565159 )-দের ক্ষেত্রে 
রয়েছে। তা সত্বেও মানুষদের মনে মাংস ভোজনের স্পৃহা রয়েছে 
এবং এজন্য তার! সব সময়েই তার বিরুদ্ধে যায়-_-এমন সব অনুশাসন 
লঙ্ঘন করতে পিছু হটে না। এজন্ত ওই নিয়মগুলি এখানে 
বিশেষভাবে ব্রাক্ষণদের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য । কারণ, তারাই 
হল ধর্মের প্রহরী আর ধর্ম ব্রাহ্মণদের লোভ ও কামনার বশীভূত হতে 
নিষেধ করে। ঠিক এই একই কারণে খ্রীষ্টানদের মধ্যেও যারা বিশপ 
অপেক্ষা উপরের পদ্দে অধিষ্ঠিত, ক্যাথলীক সম্প্রদায়, তাদের উর্ধতন 
যাজক ও যার! নিম়পদধিকারী হলেও সন্ন্যাস নিয়েছেন__তাদের পক্ষে 
এই বিধি মেনে চস! আবশ্ঠিক | ঙ 

এই কারণে শেষ পর্যন্ত দেখ! যায় যে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে প্রাণীহত্যার 
বিধি চলিত রয়েছে । তবে সব প্রাণীই নয়, মাত্র নির্দিষ্ট কতক 
প্রাণীকে । যে সব প্রাণীকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে, ভাদের যদি 
অপর কোন কারণে মৃত্যু ঘটে তবে সেই মৃত মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ । 
যে নব প্রাণীকে হত্যা করতে দেওয়৷ হয় তারা হল: ভেড়া, পাঠা, 
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হরিণ, খরগোশ, গণ্ডার (1-8570135 )১ মহিষ, মাছ, জল ও স্থল 
পক্ষী--যথা £ চড়ুই, কপোত, মোরগ, পায়রা, ময়ূর ও অগ্যান্ত সব 
প্রাণী যারা মানুষের কাছে ঘঁণিত ব1 বিষাক্ত রূপে বিবেচিত নয় । 

“যে সব নিষিদ্ধ তা হল---গরু, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, উট, হাতী, 
গৃহপালিত পশু-পাখি, কাক, তোতা, বুলবুল, সব রকমের ডিম এবং 
মদ। শেষেরটি শুর্রদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তারা মদপান করে তবে 
বিক্রী করতে সাহম পায় না, কেন না, মাংস বিক্রী করার অনুমতি 
নেই তাদের । 


“কতক হিন্দু বলে যে ভরতের সময়ের পূর্বে গোমাংস ভোজনের 
চলন ছিল তাদের মধ্যে। সে সময়ে এমন কতকগুলি যজ্ঞ প্রচলিত ছিল 
যার অঙ্গ ছিল গো-হত্যা করা । পরে, মানুষ ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হয়ে 
পড়ার দরুণ, তাদের কর্মক্ষমতা আগের তুলনায় লোপ পাওয়ায়, 
উহা! নিষিদ্ধ হয়। ঠিক এই কারণেই বেদেরও বিভাজন ঘটেছে। 
পূর্বে বেদে এক ছিল, পরে তাকে চার ভাগ করা হয়েছে__মান্ুষের 
পক্ষে এর অধ্যয়ন সম্ভবপর করে তোলার জন্য । কিন্তু একথা তথ্যের 
দ্বারা একেবারেই সমধিত হয় না। কারণ, গোমাংসের উপর নিষেধাজ্ঞ! 
আংশিক বা শিঘিল ধরনের নয় বর তা উপরের যে কোন নিষেধ 
বিধি অপেক্ষা অতি কঠোর ও গুরুত্ব সহকারে প্রযুক্ত। 


অপর কতক হিন্রু আমার বললেন যে ব্রাহ্মণের গো-মাংস 
ভোজনহেতু রোগে ভূগতেন। কারণ, তাদের দেশ গরম। অপর- 
দিকে দেহের ভিতর অংশ ঠাণ্ডা, সেখানে স্বাভাবিক উত্তাপ বেশ কম। 
এজগ্ত এখানে হজম-ক্ষমতাং এত দুর্বল যে তাকে বলবান করার 
জন্য খাওয়ার পর পানের পাতা খেতে হর, স্ুপারী চিবোতে হয়। 
গরম পান দেহের মধ্যে উত্তাপের বৃদ্ধি হটায়, পাভার সঙ্গে ব্যবহৃত 
চুগ আঙ্রতা কমায় এবং ম্থপারী &[ত, মাড়ি ও পাক্স্থপীর পক্ষে 
বলকারক। . এই রোগে ভোগার দরুনই তারা গোমাংস নিষিদ্ধ 
করে, কারণ ইহা প্রধানতঃ মোটা ও ঠাণ্ডা । 
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“আমি এ বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসংশয়- হতে পারিনি । ম্ুতরাং 
এই বিধির উদ্ভব সম্পর্কে কোন্‌ মতটি ঠিক সে বিষয়ে আমি 
স্বভাবতই দ্বিধা গ্রস্ত । 

“অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে, আমাদের মনে রাখা 
প্রয়োজন, গরু হচ্ছে এমন একটি প্রাণী যে নানাভাবে মানুষের সেবা 
করে। তার! মানুষের মালপত্র টানে, জমি চাষ ও বীজ-বোনার 
কাজে সাহায্য ক'রে আবাদের সহায়ক হয়। হুধ ও ছুধ থেকে তৈরী 
নানারকম খাছ দ্রব্যের ছার! গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার করে। 
তার মল বা গোবরও মানুষের প্রয়োজনে লাগে । এমন কি তার 
শ্বাস-প্রশ্বাসকে পর্বস্ত শীতকালে মানুষ কাজে লাগায় । এই সব 
কারণেই গোমাংস খাওয়। নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মনে হয়। ঠিক 
যেমন আল্হাজ্জাজ উহা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কেননা, তার কাছে 
অভিযোগ আসতে ভ্রু করলে যে ব্যাৰিলন ক্রমেই বেশি করে মরু 
অঞ্চলে পরিণত হয়ে চলেছে। 

“ভারতীয়দের একখানি বই থেকে এই অংশটি আমাকে শোনানো 
হয়েছিল £ সব প্রাণীই এক ও সমান। তাকে ভোজন চলিতই 
হোক আর নিষিদ্ধই হোক। পার্থক্য একমান্র শারীরিক দৌর্ব্বল্য 
ও বলবন্তার দিক থেকে । নেকড়ে বাঘের ক্ষমত। রয়েছে ভেড়াকে 
হত্যা করার, তাই ভেড়া নেকড়ের খাগ্। ভেড়া যেহেতু নেকড়েকে 
প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে না, তাই সে নেকড়ের শিকার। আমি 
নিজেও হিন্দুদের বইতে এই ধরনের লেখা দেখেছি। যাই হোক, 
এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যেই দেখা! দেয় 
জ্ঞানচর্চার কলে। তখন এমন একটি স্তরে তার প্রজ্ঞার উত্তরণ ঘটে, 
যে তার কাছে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল হই-ই সমান রূপে প্রতিভাত হয় 1 


[ঘ] রর 
“সাধারণ লোকের! মনে করে যে গণ্িকা বৃত্তি হিন্থ্রের মধ্যে একটি 


স্বীকৃত প্রথা কিন্তু কাবুল যখন মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হলে! 


হা 
রি 
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তখন সেখানকার ইম্পাবাদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সময় শর্ত ক'রে নিলেন 
যে তাকে যেন গোমাংস ভোজন ও অস্বাভাবিক ঘৌনসংসর্গ করতে 
বাধ্য কর! ন! হয় ( যা! প্রমাণ করে ষে তিনি একটির হ্যায় অন্যটিকেও 
গভীরভাবে ঘ্বণা করতেন )। তাই, প্রকৃত ঘটনা, লোকে যে রকম 
ভাবে সে রকম নয়। আসল কথ হলো, হিন্দুরা গণিকাবৃত্তিকে শান্তি 
প্রদান করার ব্যাপারে বিশেষ কঠোর নন। এজন্য রাজাই দায়ী, 
জাতি নয়। যে মেয়ের হিন্দুদের দেব-মন্দিরগুলিতে নাচে, গায় বা 
অভিনয় করে তাদের অভাব দেখ! দিলে কোন ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতই 
মনোকষ্ট ভোগ করবে না। সহরের বিশেষ আকর্ষণ রূপে রাজাই 
তাদের কাজে লাগান। প্রঞ্জাদের নিকট আমোদ-প্রমোদের টোপ 
রূপে ব্যবহার ক'রে থাকেন। এর কারণ অন্ত কিছু নয়-_ পুরোপুরি 
আধিক। সৈম্বাহিনী পোষণের জন্য রাজকোষ থেকে যে পরিমাণ 
অর্থ ব্যয় করতে হয় তাকে এই বৃত্তি থেকে প্রাপ্ত জরিমানা ও কর 
দ্বার তারা পূরণ করতে চান। 

“বায়াঈদ (3091976) রাজা আছ্দ আলদাউলাও ঠিক এই 
পম্থাই অনুসরণ করেছিলেন। এছাড়া আরো একটি দিকে অবশ্ঠু 
লক্ষা ছিল তার। সেটি হলো! অবিবাহিত সৈম্তদের কামনার আগুন 


থেকে প্রজাদিগকে রক্ষা কর1।” 


[ও] 

“যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতে চাঁন তৰে 
বিচারক সেই ব্যক্তিকে অভিখুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে. ভার অভিযোগ 
ন্ুপ্রতিষ্ঠিত করার মতো৷ দলিল পেশ করতে বলেন। এই দলিল কোন: 
সুপ্রচলিত ভাষায় লিখিত হওয়া চাই। যদি এরূপ কোন লিখিত 
দলিল ন! থাকে সেক্ষেত্রে সাক্ষীদের দেওয়া সাক্ষ্যের উপর নির্ভর, 


ক'রে বিরোধের মীমাংসা করা হয় । 
 শসাঁক্ষী চারঞ্জনৈর কম হলে চলবে না, বেশি হলে আপত্তি নেই ।। 
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ঘদি কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে বিষয়টির সত্য-মিথ্যা পুরোপুরি 
প্রতিপন্ন হয় ও তা বিচারকের সন্তুষ্টি উৎপাদনে সমর্থ হয় তবে তিনি 
, তাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে একমাত্র এ সাক্ষীর একক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে 
বিরোধটির নিষ্পত্তি করতে পারেন। তিনি ক্িস্ত গোপনে খোঁজ 
খবর চালিয়ে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা সমর্থন করেন না। জনতার 
মতামত বা ইঙ্গিতাঁদি থেকে কোনরূপ সিদ্ধান্ত বা যুক্তিতে উপনীত 
হবার চেষ্টা করেন না। কোন একটি বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত সত্যের জের 
টেনে তার ভিত্তিতে অন্ত একটির উপর আলোক লাভের চেষ্টা করেন না। 
কিম্বা নানারকম কৌশল অবলম্বন ক'রে সত্য নিক্ষাশনের চেষ্টা 
করেন না। ইয়ান ইবন মুয়াওইয়া কিন্তু এর সবগুলি পন্থাই 
অবলম্বন করতেন এজন্য । 

“যদ্দি অভিযোগকারী তার দাবী প্রমাণে অক্ষম হয় তবে অভিযুক্তকে 
শপথ নিতে হয়। তবে তার পরিবর্তে সে অভিযোগকারীকে শপথ 
নেবার আহ্বান জানাতে পারে এই বলে--“তুমি শপথ ক'রে বলো 
যে তোমার দাবী সত্য; তাহুলে তুমি য| দাবী করছে! তা আমি 
তোমাকে দেবো । 

“দাবীর বিষয়টির গুরুত্ব বা মূল্য অন্ধযায়ী শপথেরও বিভিন্নতা 
রয়েছে। যদি বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হয় এবং অভিযোগকারী 
বদি রাজি হয় যে অভিযুক্ত শপথ নিতে পারে তাহলে অভিযুক্ত পাঁচজন 
শিক্ষিত ত্রাঙ্ষণের সম্মুখে সাধারণ ভাবে এইপ্রকার শপথ নেয়-_ 
যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি তবে ওই ব্যক্তি যেরূপ মূল্যের দাবী 
করেছেন তার আটগুণ মূলোর জিনিষ 2্তিপুরণ দিতে আমি বাধ্য 
থাকবো; । 

“এর চেয়ে একধাপ গুরুত্বপূর্ণ শপথ ক্ষেত্রে তাকে এক প্রকার 
বিষাক্ত পানীয় গ্রহণের আহ্বান জানানো! হয়। এই পানীয় অতি 
সাংঘাতিক রকমের। কিন্ত সে যদি সত্য কখা বলে থাকে তবেসে 
পানীয় তার কোন রকম ক্ষতি করবে না । 


৬ অলবেকধনীর দেখা ভারত 


“এর চেয়ে আর এক ধাপ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হলে! এই রকম-- 
তারা লোকটিকে একটি গভীর ও খরল্রোতা নদীর কাছে বা একটি 
গভীর জলে ভরা কুয়ার কাছে নিয়ে আসে । সে তখন জলকে উদ্দেশ্য 
করে বলে--“যেহেতু তুমি পবিত্র দেবদুতগণের একজন এবং ঘা! প্রকট 
সব কিছুই জানো সুতরাং আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি তবে আমায় 
বধ করো, আর যদি আমি সত্য কথা বলে থাকি তবে আমায় রক্ষা 
করে1।” এরপর পাঁচজন লোক তাকে ধরাধরি ক'রে সেই জলের মধ্যে 
ছুড়ে দেয়। যর্দি সত্য বলে থাকে তবে সে জলে ডুবে মার! 
পড়বে না। 


“এর চেয়ে আরো একধাপ গুরুত্বপূর্ণ শপথ এই ধরনের ঃ সেই 
শহর বা রাজ্যের সব থেকে নামকরা মন্দিরে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত 
ছুজনূকেই বিচারক পাঠিয়ে দেন। সেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
সেদিন উপবাস ক'রে কাটাতে হয়। পরদিন মে নতুন পোষাক পরে 
অভিযোগকারীকে নিয়ে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে। তখন পুরোহিত 
বিগ্রহের দেহে জল ঢালেন ও সেই জল তাকে খেতে দেন। যদি 
সে তখন সত্য কথা না! বলে তবে তত্ক্ষণাৎ রক্ত বমি করবে। 


“আরো এক ধাপ উচু রকমের পরীক্ষা! ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে একটি 
কাড়িপাল্লার একদিকে বসিয়ে ওজন করা. হয় ও গীাঁড়িপাল্লা সেই 
ভাবে রাখা হয়। এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তি তার নির্দোধীতা সম্পর্কে 
সাক্ষ্য দেবার জন্ত সকল অশরীরীকে, দেবদূতদের ও দেবতাবর্গকে 
একে একে আবেদন জানিয়ে,চলে ও যা! সে সময়ে বলে তা একখণ 
কাগজে লিখে নিজের মাথায় আটকে দেয়। তারপর তাকে আবার 
ীড়িপাল্লায় তোলা হয়। যদি সে সত্য কথা বলে থাকে তবে তার 
ওজন এবার আগের থেকে বেশি হবে। 


“এর চেয়ে আরে! একধাপ কঠিন পরীক্ষ। রয়েছে । এজন্ঠ তার! ঘি. 
ও তিলতেল সমান পরিমাণে নিয়ে একটি পান্রে তা গরম করে। 
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তারপর এর মধ্যে একটি পাত। ছুড়ে পরখ করে নেয় তা 
কতট] গরম হয়েছে । যখন ফুটন্ত অবস্থা চরমে পৌঁছায় তখন তার 
মধ্যে একখণ্ড সোন! ছুঁড়ে দেওয়! হয় ও অভিযুক্তকে আদেশ করা 
হয় তার হাত দিয়ে এ সোনার খগ্ডটি তুলে আনতে । যদি সে সত্য 
বলে থাকে তবে খণ্ডটি ঠিক সে তুলে আনবে। 

“সর্বোচ্চ পরীক্ষাটি এই রকমের। তারা একটুকরো! লোহাকে 
এরূপ গরম করে যে ত৷ প্রায় গলে যাওয়ার অবস্থায় পৌছায়। 
তারপর একটা চিমটে দিয়ে এঁ টুকরোটি অভিযুক্তের হাতের উপর 
রাখে। এ সময়ে তার হাতে কয়েকটি ছড়ানো ধান ও তার উপর 
কোন একটি গাছের চওড়। পাতা! ছাড়! আর কিছুই থাকে না। 
তাকে এঁ ভাবে সেটি নিয়ে সাত পা হেঁটে যেতে বলা হয়-তারপর 
সেটি মাটিতে ফেলে দিতে পারে। 
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বাসদেব--৩২, ৩৭, ৪৬ 
বিক্রমাদিত্য--৫৮১ ৫৯, ৭১, ৭২ 
বিজয়নন্দিন, গ্রস্থকার--৪৩ 
বিত্বেবর 
বিমলবুদ্ধি » 
বিফুগধা « 
বুদ্ধ ৪ 
বুহম্প্তি » 
বোলর শাহ---৯১ 
ভটিল, গ্রস্থকার---৪ ৩ 
ভাছষশ! » 
ভার্গব » 
ভীম, রাজা-_-৭৬ 
ভীমপাল, রাজ-_-৭৬ 
ভোজদেব, রাজা---৫৯ 
মণিখ, গ্রস্থকার--৪৪ 
মুত 5 
ময়। » 
মন্দ, সুলতান--৩, ৪ 
মহাদেব, গ্রস্থকার--৪৪ 
মাওব্য ও 
মামুনী বংশ--১ 
মাহমুদ, সুলতান ( (আমীর )-১, ২, 
৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১৫১ ২৩, ৩$ 
মুহম্মদ ইবন-্২৩, ৩৩ 
যবনাচাধ, ্রস্থকার--৪৪ 
যাজবন্ধ » 
লগতুর়মণ। রাজা ---৭৬ 
লাট, গ্রস্থবার--৪১ 
লোকা নন্দ, গ্রন্থকায়---৪৩ 
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অলবেরুনীর দেখ! ভারত 


শনৌক, খষি--৩৭ 

শাকট, গ্রন্থকার-_-৪* 

প্রীসেন, গ্রন্থকার-_-৪১ 

প্রাহ্ধ ( হ্ষবর্ধন ), রাজা--৭১ 
শুক্র" গ্রস্থকার--”৩৯ 

শুক্রাচার্ধ, » 
শুথনান শাহু--৯১ 

সক্রেটিস--২৭, ৪৫, ৬৫ 

সগর, রাজ1---২২ 

সংঘিল, গ্রস্থকার-_৪৪ 

সত্যাচার্ধ, গ্রন্থকার--৪৪ 

সঙ্লাসী গৌড়, গ্রস্থকার-_-৩৯ 
সবুক্তগীন, সথলতান-_-৪, ৫, ১৫, ২৩ 
সর্ধবর্ষণ, গ্রস্থকার---৪ * 

সামদ (সামস্ত ), রাজ1--৭৬ 
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সারহ্বত, গ্রন্থকার--৪৪ 

হিউয়েন সাউ--৮, ৯ 


স্পস্ঞত ২৩) পি 
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অদ্ধদেশ--৪৭ 
অভপুত্বী--৮৪ 
অন্িল--৯৩ 
অযোধ্যা-”৮৪ 
অরদীন--৮৬ , 
'অকুতভীত--৮৪ 
অলমনন্ছুয়া ( বহমানওয়া )--- 
২৩, £99.৭২, ৯৮ 
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অলমন্র] ( মূলম্থান, যুলতান )--- 
যুলতান দেখুন 
ন--৮৭ 
-্রী ১ 
অয়োর---৯০ 
আদিতাহৌর--৯০ 
আদ্দিশতন--৯১ 
আধরবইজান--২২, ৮১ 
আনার--৯* 
আর্ধাবর্ত-_-৭২ 
আশী--৮৬ 
ইন্জবেদী-_-৯৫ 
ইরাক--২২ 
উজ্জয়নী-_-৮৬ 
উদনপৃর-_৪৭ 
উদরবিশাউ--৮৪ 
উবর্যাহার--৮৪ 
উন্মালনগর --৯৪ 
কওয়ী তল--৯, 
কঙ্কণ প্রদেশ --৮৭ 
কচ্ছ প্রদেশ--৯৩ 
কনৌজ--২৩, ৭৫১ ৮২, ৮৩ ৮৪, 
৮৬৪ ৪৩ 
কনা --৮৭ 
কম্বায়েত--৯৩ 
কর্ণ টক---৪৭ 
কাণ্ী--৮৪ 
কান্দি--৭* 
কাবুল--১, ১৫) ২৩, ৭৯১ ৭৫, ৮১, 
৮২ ১০৩ 
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কাশ্শীর-- ১০১ ২৩, ২৪) ৩৫। ৪৩, ৪৬, 
৪৮, ৬৯) ৭৫, ৭৯, ৯০) ৯১, ৯২, 
৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৯ 
কিখিন্দ ( কিক্িন্ধ্য। )--৯৪ 
কুটা--৯০ 
কুন ক---৮৪ 
কুরহ-__০৪ 
কুকক্ষেত্র__-৯৯ 
খওয়ারিজম বা চোরা সমিয়া-১ 
খিবা--১৪ ৩, ৬ 
খুরাসান--২২, ২৩, ২৫, ৮১ 
গঙ্গাপায়র--৮৫ 
গজনী বা ঘজনা--১, ৫১ ৬, ৭, ১৫, 
২৩, ৩৪, ৭০) ৭৮) ৯০ 
গাঞ্ধার বা অলকান্দাহার--২৩, ৬৮ 
গ্রীস-_২২ 
গৌড়--৪৭ 
চীন--২২৭ ৮১, ৮৬, ৯৫ 
জঙ্জনীর--৯* 
জজ্জমৌ--৮৪ 
জনপ--৮৪ 
1.্দৈত 
ও 
নগর--৯৩ 
ঝিলগ্ঈ বা জইলাম শহর--৬৮, ৭* 
তান--৮৭ 


তিলবত-”৮৫ 
থানেশ্বর (স্থানেশ্বর )-৮৯, ৩৪, ৭৮ 
গু ৮৩, ৯৮, নী 
দৃণক-.-৮৭ 
দহমাল--৯* 


১১২ অলবেরুনীর দেখা ভারত 


দারবদ---৯৩ 
'দারাযুর-৮৪ 
দ্রাবিড়--৪৭ 
০ 

লাক্ষাদ্বীপ ) ৮*, ৯৫ 
দিয়ামৌ--৯০ 
ছগুমপুর-_৮৪ 
ছুনপুর--৭ ৯১ ৯০ 
দুগ্তম--৮৫ 
দুদহী--৮৬ 
ধার শহর--৫৯১ ৮৬, ৮৭ 
নগরকোট--৭৬ 
নন্দগোল।--৯৯ 
নমাতুর--৮৭ 
নমিয়্যা--৮৭ 
নেপাল বা নইপাল--৮৫ 
পঞ্চয়াবর নগর--৯৩ 
পদনার--৯৩ 
পরওয়ার--৮৪ 
প্রয়াগের বুক্ষ--৮৪ 
পাটলীপুত্র--৮৪ 
পানিপথ--৯* 
পারস্--২২, ২৩, ২৫ 
পুরুষা বর---৭৯, ৯৯ 
পুদ্ধর তীর্থ বা পুকর--৯৪ 
পিঞৌর-_-৯* 
বগ-""*৩ 
বজান--৮৬ 
বরহমগীল--৮৪ 
বল্লাওয়ার--৯* 


বল্পভী নগর---৬০, ৬১, ৯৩ 


বর্শাবর--৯৫ 

বহমান ওয়1---২০, ৪৭, ৭২, ৯৯ 

বামহর--৮৬ 

বারাণসী-:১ ২৪, ৪৩) ৪৬, ৭৪, 
৮৪, ৯৮ 


বারী শহর-- ৮২, ৮৪, ৮৫ 
বারোঈ দুর্গ__৭৯, ৮ৎ 
বালখ বা বন্তু--২২১ ২৩ 
বিহত শহর--৮৫ 
বিহরোজ--৮৯, ৯৩ 
বৈহান্দ--৬৮, ৭* 
ভাটী-"৯ৎ 

ভাঙুল---৯৫ 
ভিল্লমীল-_-৪১ 
ভূমিহর--৮৭ 
ভৈলসান--৮৬ 
মইওয়ার--৮৬ 
মথুর--৮৩, ৯৯ 
মধ্যদেশ--৮২ 
মন্দগীর--৮৭ 
মন্দহৃকৃর--৯* 

মরহটা! দেশ--৮* 

মলয় --৮৪ 

মহকাল ( মহাকাল )---৮৬ 
মান্দকাকোর-৭* 
মালব---৪৭১ ৮৬ 
মাহয়।--৮৬ 
মীরাট--৯, 

মুগের--৮৪ 


শষদচী 


সবলভান (যৃলস্থান )--১, ৯১ ২৩১ ৬৩, 


কক সক ব্জ স্প টি সি নু ও সি তস্ঢি 


৭৫, ৯০, ৯৫) ৯৮১ ৯৯ 
মোবুল-”৮২ 

'যততরৌয়-_-৮৬ 

বছুরা--৮৬ 

রাজওয়ারী শহর--৯১ 
রাজগীর ছুর্গ--৯* 
রাজৌরী--৮৬ 

রামেশ্বর সেতুবন্ধ-_-৬৮, ৯৪ 
বিহনপুর--৮৯ 

কডড-”৯ ৩ 

লমধান---৭* 

লার---৪৭, ৮৯ 

লাহোর---৯, ৬৯, ৯৩ 
লোহয়ানী নগর--৬৯, ৯০১ ৯৩ 
শালকোট--৭০ 
শিনতাস--৯১ 
শিলহট---৮৫ 
শিয়ালকোট-_৯ 
শির্ধাহর--৯* 

সন্দান--৯৩ 

সময় কন্দ--৪৫ 

সহন্তা--৮৬ 
স্থানেশ্বর--খানেশ্বর দেখুব 
সিজিজ্তান € শকন্তান )--২৩ 
সিংহল--৯৩ 
'সিদ্কুপ্রদেশ--২০১ ৪১, ৭৫, ৭৯, ৮২ 
সিরিয়া--২২ 

'ুক্লায--৯০ 
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১১৬ 
স্থয়ারা ৯৩ 
নি 
জইলাম বা ঝিলষ নদখি-- ৯* 
রাবি---৯ 


লিদ্ধু নদী---৯১ ১৫, ২৩, ৬৮, ৬৯, ৭২১ 
৮৮১ ৪০৪ ৯৯, ৪২ 
নদী তালিকা--৬৭ 


দেবমূতি 
কাশ্মীরের শারদামৃত্তি-_-৩৫ 
থানেশ্বরের চক্রত্বামী--:৩৪, ৩৫, ৭৮ 
যূলতানের সূর্ব-মুত্তি-_-৩৩-৩৪ 
সোমনাথ মন্দির ও শিবলিঙ্গ--৩৪১ ৩৫, 
৭6) ৭৭, ৭৮৪ ৭৯ 


বিবিধ 
অলকান্ন অলমন্থদী--৪, ৭ 
অক্ষত্রীড়া_-৫৩ 
ধাণ ও সুদের হার--১*১ 
কর বা রাজন্ব_১*১ 
কাগন্গ তৈরী, প্রথম--৪৫ 
গাতায়-”৮৭-৮৬১ ১৭২ 


গণিকাবৃত্তি--১*২-১*৩ 


লীতা--২৯ ৪* 


গোগাংস ভোজন--১*২ 
গোবর, গোময়--৫ *, ৫১ 


১১৪ অলবেরুনীর দেখা! ভারত 


গুধকা ল--৭, ৭১, 5৩ 
দাবাখেলা”-৫৩ 

নাদি সংহিতা--১২ 
গ্রাণীহত্যা--১*; 
পুরাণ--৩৮-৩৯ 

পুলিশ সিদ্ধাস্ত--৪১$ ৪২ 
বর্ণমালা-_৪৬, ৪৭ 
বল্পভ-কাল-_-৭১১ ৭৩ 

ব্রহ্গ সিদ্ধাস্ত---৪ ১৪ ৪২ 
বিক্রম-সংবৎ--৭১, ৭২, ৭৩ 
বিষুরধর্ম--২৯, ৩৯ 

বিষু পুরাণ---২৯, ৩৭, ৩৮ 
বৃহৎ্-সংহিতা--৬, ৩৫ 
বেদ-””১৭ রম ৩৬-৩৮ 


বৌদ্ধধর্ম-_২২, ২৩ 


ভূত সংহিত1-_-১২ 
মহাভারত---৩২, ৪* 
মাগিধর্ম--২২ 
মিফতাহ-ইলম-আলহাইয়1-১৩ 
মুক্তা-বিন্বুক-_৯৫ 
যোগদর্শন-_-9,৬, ২৯ 
রামায়ণ--৪০ 

শককাল---৭১১ ৭২১ ৭৩, ৭৪ 
শরভ---৮৭ 

্্রীহর্ধ সংবৎ--৭১, ৭৩ 

সংস্কৃত ভাষা-_-১ ১২১ ১৮০২০ ২৬ 
সাংখ্য দর্শন--৪, ৬, ২৯, ৩৯ 
স্থৃতি--৩৯ 

হিন্দুদের আজব প্রথাদি--৫১-৫৩ 
হিন্দু পোষাক--£* ৫১ 


